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IE আধুনিক যুগ 


EE তুকীগণ কর্তৃক 
কন্স্ট্যান্টিনোপলের পতনের পর. থেকেই মধ্যযুগের অবসান ঘটে এবং 
ইউরোপের ইতিহাসে আধুনিক যুগের সুচনা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
ইতিহাসের যুগ পরিবর্তন কোন নির্দিষ্ট সন বা তারিখ থেকে শুরু হতে 
পারে না। ধীরে ধীরে নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই ঘটে যুগ পরিবর্তন ৷ 
মধ্যযুগ শেষ হয়ে আধুনিক যুগে উত্তরণ কালেও এমনিভাবে ইউরোপে নানা! 
পরিবর্তন ঘটেছিল। তার মধ্যে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনই সবচেয়ে 
বেশী উল্লেখযোগ্য । . 

ইউরোপের পরিবর্তনশীল অর্থনীতি ঃ মধ্যযুগে সামস্ততান্ত্রিক 
ব্যবস্থার অর্থনীতি ছিল কৃষিভিত্তিক । এই সময়ে প্রত্যেকটি ম্যানর ছিল 
স্বয়ংসম্পূর্ণ । জমিদারের ভূমি চাষ করেই ম্যানরবাসীদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান 
হত। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু 
মধ্যযুগের শেষদিকে গ্রামীণ অর্থনীতির কিছু পরিবর্তন ঘটল । এতকাল 
কৃষি ও কুটিরশিল্প গ্রামের চৌহদ্দির মধ্যেই পাশাপাশি চলত। এইবার 
কুটির শিল্পগুলি কৃষি থেকে আলাদা হয়ে যায়। এই সময়ে ইউরোপের 


“ বিভিন্ন অঞ্চলে দ্রুত অসংখ্য শহর গড়ে উঠে। ফলে কুটিরশিল্পগুলি শহরে 


স্থানান্তরিত হয় এবং সেখানে অধিকতর স্থযোগ-ন্থৃবিধা ভোগ করতে থাকে । 
ইউরোপের বাণিজ্যিক শহরগুলি বণিক গোষ্ঠীর নেতৃত্বে পরিচালিত বিভিন্ন: 
গিল্ড ও ব্যাঞ্ক ব্যবস্থার মাধ্যমে শিল্প-বাঁণিজ্যের অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে 
থাকে। শিল্প-বাণিজ্যে এতকাল চড়াস্থুদে অর্থ লগ্নী করত ইহুদীরা এবং 
দক্ষিণ ফ্রান্সের ক্যাহৌরবাসীরা । এইবার এদের স্থান দখল করল ব্যাঙ্ক 
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ব্যবসায়ীর! ৷ এই কাজে লম্বার্ডদের স্থনাম ছিল বেশী। চতুর্দশ শতাব্দীতে 
বিভিন্ন গিল্ড বা লীগের (যেমন-_হেনেষ্টিক লীগ, রেনীশ লীগ ইত্যাদি) 
চরম উন্নতি ঘটে। এইসব লীগ বণিকগোষ্ঠীর সংগঠন শক্তি বৃদ্ধি করে 
এবং সামস্ততান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ থেকে শহরগুলিকে রক্ষা করে। তাদের মাধ্যমে 
ইউরোপের বাণিজ্য বিস্তার লাভ করতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগীয় 
বাণিজ্যের সমাপ্তি ঘটে। নে 

সামন্ত প্রথার অবক্ষয়? সামন্ত ব্যবস্থায় মানুষের জীবনযাত্রা এক 
স্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। বংশ পরম্পরায় ম্যানরবাসী ভুমিদাসেরা 
সামন্ত প্রভুদের বেগার খেটে এসেছে। তাদের জীবনে আনন্দ কিংব! 
স্বচ্ছলতা বলে কোন জিনিস ছিল না। ম্যানর-জীবন তাদের কাছে হয়ে 
উঠেছিল যেন বন্দীজীবন। মানুষ প্রচলিত ব্যবস্থায় আর আস্থা রাখতে 
পারল না। একদিন এই একঘেয়ে ও অন্ধকারময় জীবনের অবসান ঘটল । 
অনেকদিন ধরেই নান! কারণে সামন্ত ব্যবস্থার অবক্ষয় শুরু হয়েছিল। 
অতঃপর সারা ইউরোপ জুড়ে যখন ক্রুশেড অভিযান আরম্ভ হয়, তখন 
ম্যানরবাসী ভূমিদাসেরা এই স্থত্রে শহরে পালিয়ে গিয়ে সামস্ততান্ত্রিক বন্ধনের 
হাত থেকে মুক্তি পেল। ধীরে ধীরে সামন্ত তন্ত্রেরও অবসান ঘটল। 

কৃষি উৎপাদন প্রণালীর উন্নয়ন ঃ এই সময়ে ইউরোপে অনেক নতুন 
নতুন শহর গড়ে উঠে। পুরানো এবং নতুন শহরগুলির লোকসংখ্যাও 
অনেক বেড়ে যায়। তখন অধিক লোকের খাদ্যের চাহিদা মেটাবার জন্য 
অধিক ফসলের প্রয়োজন হলো । এর ফলেই কৃষি উৎপাদন প্রণালীর কিছু 
কিছু উন্নয়ন সাধিত হয়। আগে বছরে যেখানে দু'বার চাষ হত, এখন 
সেখানে বছরে তিনবার চাষ হতে লাগল । শক্তিশালী বলদ কিংবা ঘোড়ার 
সাহায্যে লোহার লাঙ্গল দিয়ে ভূমিকর্ষণ আগের চেয়ে অনেক উন্নত হলে! । 
কৃষিকার্ষে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হতে থাকে । জঙ্গল ও জলাভূমি 
সংস্কার করে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হলে|। এর ফলে ফসলের 
পরিমাণ দারুণভাবে বেড়ে যায়। তাছাড়া পণুখাগ্ঠের জন্য একপ্রকার 
স্বাদের চাও শুরু হয়েছিল । 
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শিল্পোৎপাদনের উন্নয়নে নতুন নতুন ফলের অবদান 3. এই সময়ে 
প্রাচ্য দেশগুলির সঙ্গে ইউরোপের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করে এবং 
এই সূত্রেই ইউরোপ সেই সব 'দেশের নতুন নতুন কৃষিপণ্যের সঙ্গে পরিচিত 
হয়। ক্রমে ইউরোপেও ধান, আখ, আনু, ভুট্টা, তামাক, পীচ, লেবু শণ 
প্রভৃতি নতুননৈতুন ফসলের চাষ হতে থাকে । এইসব নতুন ফসল শিল্পের 
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কাচামালের যোগান বাড়ীতে লাগল । উদাহরণ স্বরূগ বলা যেতে পারে, 
আখ চিনি শিল্পে, শণ বয়ন শিল্পের ভ্রাক্ষা মন্তাশিল্পের, লিনেন কাগজ 
শিল্পের, পশ্ুলোম ও চর্ম পশমশিল্প ও চর্ম শিল্পের কীচামাল হিসাবে ব্যবহৃত 
হতে লাগল । এইভাবে বিস্তৃত বাজার, কীচামালের প্রাচুর্য এবং উন্নত 
রাস্তাঘাট শিল্পোৎপাদনের উন্নয়নে যথেষ্ট সাহায্য করে। দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের 
আমলে সিসিলি ও দক্ষিণ ইটালীতে রাস্তাঘাটের যথেষ্ট সংস্কার হয়। 
এই সময়ে সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ নির্মাণ শিল্পেরও 
যথেষ্ট উন্নতি হয় ৷ 

গোড়ার দিকে জলচালিত চাকা দিয়ে কল-কারখানা চালিত হত। 
ক্রমে পশ্চিম ইউরোপে বায়ুকল স্থাপিত হয়। তাছাড়া উন্নত যন্ত্রপাতি 
খনির কাজে সহায়ক হয়। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্ব্মুদ্রার চাহিদা ছিল বলে 
ইটালী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, হাঙ্গেরী এবং জার্মানির খনি থেকে স্বর্ণ উত্তোলনের 


এলাকায় কোন খনি পাওয়া গেলে তারাই খনির মালিক বলে গণ্য হতেন। 
কিন্ত জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক বারবারোদা আইন করলেন যে, খনির 
মালিক হবেন স্বয়ং রাজা । ধীরে ধীরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বয়নশিল্প, 
চিনিশিল্প, চটশিল্প, পশমশিল্প, লৌহশিল্প, কাগজপিল্প, কাচশিল্প ও 
জাহাজ নির্মাণ শিল্পের প্রসার ঘটতে থাকে । 

প্রভাব ঃ এইভাবে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের অভাবনীয় উন্নতির ফলে 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, বিশেষ করে: ইটালীর ভেনিস, ভেনোয়া, ফ্লৌরেন্স 
প্রভৃতি শহরগুলি খুব সম্পদশালী হয়ে উঠে। শিল্পোনয়নের ফলে শ্রমিক 
শ্রেণী নামে এক নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হয়। অন্য দিকে পুজিবাদীদের দাপট 
দেখা দেবার ফলে ইউরোপের সভ্যতার চেহারা একেবারেই পাপ্টে 
গেল। মধ্যযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন পশ্চাতে রেখে এই যুগের মানুষ নবীন 


আশার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল | 


আধুনিক যুগ € 


০১০০০৪র্ণ কল্পজী ৪০:০০ 


আধুনিক যুগের সুচনা_-১৪৫৩ খ্রীঃ 


দক) দক কচ কক্চ * (নদা 


১ 


২। 
৩] 
৪ | 


৫। 
৬ 
al 


আধুনিক যুগের স্থচনাতে ইউরোপের অর্থনৈতিক অবস্থার কিরূপ পরিবর্তন 
ঘটেছিল আলোচনা কর। 

শিল্পোৎপাদনের উন্নয়নে নতুন নতুন ফসলের অবদান বর্ণনা কর। 

আধুনিক যুগের প্রারম্ভে কিভাবে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটেছিল? 

আধুনিক যুগের স্চনাতে ইউরোপের কৃষিকার্ষে কিরূপ নতুন পদ্ধতির 
প্রচলন হয়? 

এই সময়ে ইউরোপের শিল্পে কিরূপ উন্নতি ঘটে ? 

ইউরোপের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের অর্থ সরবরাহ হত কোথা থেকে? 
অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে কি হয়েছিল? 


সংক্ষিপ্ত রচনাজক গ্রশ্ন ক ক কক ক % ৫] 


> 
২। 


কত খ্রীষ্টাব্দে আধুনিক যুগের স্থচনা হয়? 
ইউরোপে কোন্‌ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভূমিদাসরা শহরের দিকে ধাবিত 
হয়েছিল? 


৩। ইউরোপে নতুন প্রচলিত হয় এমন ছুটি ফসলের নাম কর । 
৪। ইউরোপের কোন্‌ রাঁঞা এই সময়ে রাস্তাঘাটের সংস্কার করেছিলেন ? 


EEE) + + + ন 


১।. সঠিক উত্তরটির পাশে / চিহ্ন দাও £ 
(ক) ইউরোপের ইতিহাসে আধুনিক যুগ শুরু হয় রোম সাম্রাজ্যের কন্স্ট্যান্টি- 


(থ) 


নোঁপলের পতনের পরে। 
এই সময়ে ইউরোপ ও এশিয়ার/ইউরোপ ও আফ্রিকার দেশগুলির 
মধে) ব্যবঘা-বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার ঘটে । 


(গ) ক্যাহোরে/ভেনিসে একটি শক্তিশালী অর্থলগ্নীকারী দল গঠিত হয়েছিল! 
(২) বাণিজ্যের ক্ষেতে এই সময়ে স্বর্ণমুদ্রার কাগজী মুদ্রার চাহিদা ছিল বেশী | 


অধ্যায় 
দুই | 
| | ইউরোপের নবজাগরণ 


উি৩৩১ভত SN TIAISTO TIA TAT I STOTT তঃ)তক্ত 


নব জাগরণের অর্থঃ ফরাসী শব্দ 'রেনেসীস কথাটির আক্ষরিক 
অর্থ নব জাগরণ'। মধ্যযুগের শেষভাগে প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের 
শিল্প, সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের নতুন করে আলোচনা শুরু হয়। জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের এই প্রাচীন ধারার অনুশীলনকেই নব জাগরণ বলা হয়। 


(ক) নব জাগরণের স্বরূপ £ প্রচলিত মত অনুযায়ী কন্স্ট্যা্টি- 


নোপলের পতনকাল থেকেই. নব জাগরণের অভ্যুদয়কাল গণনা করা হয়। 


নব জাগরণকে সাধারণতঃ মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণ বলা হয়ে 
থাকে । কিন্তু শিক্ষা' ও সং 


স্কৃতির ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন কখনও হুঠাৎ 
মাসে না! বস্তুতঃ মধ্যযুগের শেষভাগেই ইউরোগীয়দের জীবনে এই 
নে লাভ বলিত] ঘান শতাযীতে ইউরোপে অনেক 
বিশ্ববিদ্ালয় স্থাপিত হয়েছি । 


গ্রীক পণ্ডিত প্রাণ ও ধর্মের ভয়ে কনষ্ট্ার্টি 


*’'টনোপল ছেড়ে তাদের; মূল্যবান 
পু'ধি-পুস্তক নিয়ে ইটালীর বিভিন্ন শহরে 


আয় গ্রহণ করেন। তাঁদের 


যী 


ইউরোপের নবজাগরণ 
আগমনে গ্রীক ও ল্যাটিন গ্রন্থগুলির সঙ্গে ইউরোপবাসীদের পরিচয় ঘটে । 
এর ফলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নব জাগরণের প্রসার ঘটে । গ্রীক ও ল্যাটিন 
্রন্থগুলির উপর ইউরোপবাসীদের শ্রদ্ধা ও আগ্রহ বেশ বেড়ে যায়। 


তৃতীয়তঃ মধ্যযুগের যাজকগণ সংসার ত্যাগ করতে এবং উপবাস ও 
তপস্তার দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করতে উপদেশ দিতেন । কিন্ত প্রাচীন 
রোমান ও গ্রীকদের জীবনধারা! ছিল এর বিপরীত । তাদের শিল্প, সাহিত্য, 
দর্শন ও বিজ্ঞান আলোচনার ফলে নতুন করে মানুষ বুঝতে পারে জগৎ 
আনন্দময় । বেঁচে থেকে দেহ ও মনের উন্নতি সাধনই জীবনের 
উদ্দেশ্য । 

চতুর্থতঃ, মধ্যযুগের এইসব যাজক সাধারণ লোকদের অন্ধভাব চার্চকে 
মান্ত করতে শেখাতেন। তারা বলতেন, জগতে যা কিছু প্রাকৃত » ঘটনা 
ঘটছে সবই ঈশ্বরের ইঙ্গিতে হচ্ছে। চার্চের এইসব মতবাদ সকলে বিশ্বাস 
করতে হত, নইলে কঠিন শান্তি ভোগ করতে হত। এইভাবে ধর্মের প্রচণ্ড 
শাসনে ও চিরাচরিত প্রথার চাপে মানুষ স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা হ।রিয়ে 
ফেলেছিল তার! নিবিবাদে পিতৃ পিতামহদের বিশ্বাস অনুযায়ী জীবন- 
যাপন করত । কিন্ত ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে মানুষ নিজস্ব যুক্তি ও বুদ্ধিকে 
কাজে লাগিয়ে এবং ব্যক্তিগতভাবে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পুরাতন 
বিশ্বাসকে আর মানতে চাইল না। অজানাকে জানবার আগ্রহ, অন্ধ 
বিশ্বাসের পরিবর্তে সবকিছু যুক্তি দিয়ে যাচাই করে নেওয়ার ইচ্ছা এবং 
সুন্দর জীবন যাপনের বাসন! এই নবজাগরণের প্রধান বৈশিষ্ট । 

(খ) ইটালীর নেতৃত্ব বান ঃ নবজাগরণ সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে 
ইটালীতে ৷ মধ্যযুগের শেষভাগে ইটালীতে ফ্লোরেন্স, মিলান, রোম, ভেনিস, 
পিস!, জেনোয় প্রভৃতি অনেকগুলি, নগর-রাষ্ট্র ছিল এই নগর-রাষট্রুলি 
শিল্প, বাণিজ্য ও বিজ্ঞানে খুব উন্নত ছিল। ক্রুশেডের সময় ব্যবসা-বাণিজ্য 
করে এখানকার অধিবাসীরা খুব ধনশীলী হন। এইসব নগর-াষ্ট্ের ধনী 
বনিক ও রাজপুত্ররা সুন্দর সুন্দর ছবি, প্রাসাদ ও শিল্পকার্য পছন্দ করতেন। 


৮ ইতিহাল পরিচয় 
শিল্পকার্ষের জন্য তারা শিল্পীদের পুরস্কার দিয়ে উৎসাহ ও প্রেরণা 
ঘোগাতেন। 
কল্স্ট্যান্টনোপলের পতনের পর যে সব গ্রীক পণ্ডিত ইউরোপে আনেন 
তারাও ইটালীর এই শহরগুলিতে প্রচুর সমাদর পান। এইসব শিল্পী ও 
ও পণ্ডিতদের আবির্ভাবে ইটালীর শহরগুলি সংস্কৃতির গীঠস্থানে পরিণত 
হয়। ইটালীতে প্রথমে ফ্রোরেন্সে এবং পরে সেখান থেকে মিলান, রোম 
প্রভৃতি শহরে নবজাগরণের ভাবধারা ছড়িয়ে পড়ে। 
ক্ৰমে এই শিক্ষা ও সংস্কৃতির ঢেউ আল্পস পর্বত অতিক্রম করে পশ্চিম ও 
উত্তর ইউরোপকে প্লাবিত করে দেয়। জার্মানি, ফ্লাণ্ার্স, নেদীরল্যাণ্ড 
পতুগাল, স্পেন, ফ্রান্স এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশেও এর ঢেউ এসে 
লাগল । j 
চিন্তার ক্ষেত্রে নবজাগরণ বা মানবতাবাদ ঃ প্রাচীন গ্রীক ও 
রোমান সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ এই যুগের একটি প্রধান বৈশিষ্ট মানব- 
জীবনের নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে এই সময়ে যেসব আলোচন! বা চা হত 
তাকে বলা হত “মানবতাবাদ' এবং যারা এইসব আলোচনা করতেন তাদের 
বল! হত মানবতাবাদী’ । নবজাগরণ যুগের মানবতাবাদীরা উন্নত শ্রেণীর 
বহু সাহিত্য, নাটক, কাব্য, দর্শন ও We j 
ৰকুরেছেন। j yl 
দান্তেঃ মানবতাবাদীদের মধ্যে 
প্রথমেই ইটালীর মহাকবি দান্তের | 
কথা উল্লেখ করতে হয়। দান্তের 
রচনাতেই ইউরোপের নবজাগরণের 
আভাষ পরিলক্ষিত হয়েছিল। 
কমেডি’ নামক বিখ্যাত কাব্যখানি দান্তে 
লিখে প্রচুর সুনাম অর্জন করেন। এই মহাকাব্য তিন খণ্ডে বিভক্ত । শাস্তি 
| 


ইউরোপের 


নবজাঁগরণ ৯ 


ও অন্ৃতাঁপের ভিতর দিয়ে মানুষের আত্মা ভগবানের কাছে কেমন 


করে পৌছায়, দান্তে সেই কাহিনী 


আশ্চর্য কল্পনায় চিত্রিত করেছেন ।. 


এই কাব্যখাঁনি বিশ্ব-পাহিত্যের অমূল্যসম্পদ। 
ইটালীর আরও একজন প্রথম সারির মানবতাবাদী ছিলেন পেত্রার্ক। 


ক্লোরেজ্সের এক সাধারণ গৃহস্থের ঘরে 
সার জন্ম হয়। পেত্রার্ক ইটালীতে 

নবজাগরণের বার্তা 
8: বহন করে এনে- 
ছিলেন । তিনি পশ্চিম ইউরোপের 
ৰহু মন্দির ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
প্রাচীন পু'থি-পত্র নকল করে সংগ্রহ 
করেছিলেন এবং গভীর যত্বের সঙ্গে 
পাঠ করে তিনি এইসব গ্রন্থের ভাব 
ও সৌন্দর্য দেশবাসীর কাছে ব্যাখ্যা 
করেন। তিনি ইটালী ভাবায় 


9 
$ / ২৪ 
£ 


মেকিয়াভেলি 


পেত্রার্ক 
কতকগুলি সনেট কবিতা! রচনা করে খ্যাতি লাভ করেন। 
এই সময়ে ইতিহাস ও রাজনীতি আলোচনায় নতুন চিন্তাধারা প্রবর্তন 


করেন মেকিয়াভেলি। তাঁকে বলা 


১০ ইতিহান পরিচয় 


বোকাচ্চিও ছিলেন ইটালীর একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক । তিনি 
ছিলেন পেত্রার্কের বন্ধু। পেত্রার্কের 
পরামর্শে তিনি গ্রীকভাষা শিক্ষা 
করে ইটালীতে গ্রীক ও. ল্যাটিন 


বোঁকাচ্চিও 
আত্মনিয়োগ করেন। 


ডাঁর রচিত “ডেকামেরণ' একটি 
বিখ্যাত ইটালীয় গল্পগুচ্ছ। তিনি 
তার রচনার মধ্য দিয়ে বর্তমান 
যুগের সাহিত্যের স্থচনা করেছিলেন । 


বোকাচ্চিও 
এই যুগের ইংলণ্ডের একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক হলেন ফ্রান্সিস ৰেকন । 


ইংরাজী প্রৰন্ধ 
সাহিত্যেও তিনি এক নতুন রূপ 
প্রবতণ করেছিলেন। 


রচনা করেন। সে যুগে অনেক 


ইউরোপের নবজাগরণ ১১ 


লোক ক্যান্টারবেরী প্রভৃতি তীর্ঘস্থানে ষেত। চসারের কাব্যে কয়েকজন 
যাত্রী এইভাবে গল্প করতে করতে যাচ্ছে । তাদের 
মধ্যে কবি নিজে আছেন। অন্ত সঙ্গীদের মধ্যে 
একজন বণিক, একজন চিকিৎসক, একজন আইন ব্যবসায়ী, একজন 
ফ্রায়ার, একজন সন্যাসিনী। আরও আছেন ‘বাথ’ অঞ্চলের এক গৃহিণী । 
গল্পগুলি বড় সুন্দর ও মজার । 
চসারের পরবর্তীকালে ইংলণ্ডের একজন খ্যাতনামা কবি হলেন 
এডমণ্ড স্পেন্সার। তিনি “ফেয়ারী কুইন’ নামে 
সাত একখানি কবিতার বই লিখে গেছেন। বইটি চার 


চর 


র শেকৃস্পীয়ার 
ইংলগ্ডে এই নবজাগরণ কাব্যে, সাহিত্যে ও অপরূপ সঙ্গীতেপুম্পিত হলো! 
রানী এলিজাবেথের যুগে। এই সময়েই ইংলণে স্থষ্টি হয় শেক্‌সপীয়ারের 
মহান সাহিত্য । তার রচিত 'ম্যাকবেখা,হ্যায়লেট”, 
চিনি ‘কিং লিয়ার’, “মার্চেন্ট অফ ভেনিস’ প্রভৃতি 
নাটকগুলি আজও বিশ্বসাহিত্যে অমর হয়ে আছে। তিনি ছিলেন বিশ্বের 
শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ৷ 


২ ইতিহাস পরিচয় 
নবজাগরণের যুগে নেদারল্যাণ্ডের বিখ্যাত লেখক ছিলেন ইরাসমাস ৷ 


ইরাসমাদ করেন। তাকে আধুনিক 
উপন্যাসের পথ-প্রদর্শক বলা হয়।- তিনি ছিলেন শ্রেণীহীন সমাজের 
পক্ষপাতী ৷ 
- ফ্রান্সের একজন বিখ্যাত 


লেখকের নাম ছিল ব/খেলে। তিনি 
ছিলেন একজন গুণী ব্যক্তি। তার 
প্রসিদ্ধ বইয়ের নাম 
গ্যারগীনচুয়া'। তার 
লেখা পড়ে লোকেরা বেশ মজা" 
পেত। 

শিল্পের ক্ষেত্রে নবজাগরণ £ 
নবজাগরণের ভাবধারা সাহিত্যের 
সায়. চিত্রবিদ্া, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের মোনালিসা 
মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। এই যুগের শিল্পীরা ছিলেন প্রাচীন গ্রীস ও 
রোমের শিল্প-সৌন্দর্যে মুগ্ধ। তদের শিল্পকার্ধে ও সৌন্দর্যের প্রতি এই 
অন্নরাগ নিপুশভাবে ফুটে ওঠে। শিল্পীদের মূল বিষয়বস্তু ছিল মানুষ এবং 
তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা! । 


রাবেলে 


ইউরোপের নবজাগরণ ১৬ 

লিওনাদের্৭-দাঁ-ভিঞ্চি ছিলেন ইটাঁলীর একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী ৷ তিনি 

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তীর 

SENG অভিজাত ‘মোনালিসা’, ‘শেষ ভোজন’ (লাষ্ট 
সাপার ) প্রভৃতি চিত্র আজও অমর হয়ে আছে। 

ম্যাডোনা! চিত্রান্ধণে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দেন র্যাফায়েল। তিনি 

মাত্র ৩৭ বছর বেঁচেছিলেন। এই 

অল্প-পরিসর জীবনে 

তিনি অসংখ্য সুন্দর 

ছবি একে . গেছেন। পোপের 

প্রাসাদের কতকগুলি প্রাচীর চিত্র ও 

ম্যাডোনার কয়েকখানি সুন্দর ছবি 

তার নাম চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। 

মাতা! মেরীর কোলে যীশুর চিত্রগুলি 

চিত্র জগতের অমূল্য সম্পদ বলে 
বিবেচিত । 


সেন্টপীটার্স গীর্জা 
নবভাগরণের যুগে ইটালীর আর একজন প্রতিভাধর মরা যান 


মোজেস 
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মাইকেল এঞ্জেলে! ৷ চিত্রবিদ্তা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যে তিনি প্রায় সমান 
পারদর্শী ছিলেন। পাথর কেটে মুভি নির্মাণ করতে 
জগদ্বিখ্যাত ৷ সেন্টগীটা্স গীর্জার উপরের গম্বুজটি 
তিনিই নির্মাণ করেছিলেন । 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নবজাগরণ : মধ্যযুগে বিজ্ঞানচর্চাকে যাজক 
সম্প্রদায় মোটেই স্থনজরে দেখতেন না। কিন্তু নবজাগরণের যুগে সাহিত্য 
ও শিল্পের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের আলোচনাও পুরাতন ধারাকে 
ছাড়িরে এক নতুন স্তরে এসে পৌছেছিল। 
আধুনিক বিজ্ঞানের পথ-প্রদর্শক ছিলেন ইংলণ্ডের রোজার বেকন। 
তিনি প্রায় সাতশ’ বছর পূর্বে লিখে গেছেন যে, যানবাহন নিজে নিজেই 
চলবে. এবং পক্ষযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ 
দিন শাকাশে পাখীর মত উড়তে পারবে। বাম্পীয় শক্তি 
সম্বন্ধেও তার যথেষ্ট জ্ঞান: ছিল। তার চিন্তাধারার প্রভাব নবজাগরণে 
বিশেষ সহায়ক হয়েছিল । 


ও নতুন যন্ত্রের আবিষ্কার যথেষ্ট 
দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। 


নি? এই যুগের বৈজ্ঞানিক নতুন 
গতুন তথ্যও আবিষ্কার করেন। পোল্যাণ্ডের বৈজ্ঞানিক কোপার 


: ইউরোপের নরজাগরণ ১৫ 
শনিকাস আবিষ্কার করেন যে পৃথিবী নিজের মেরুদণ্ডের উপর ঘুরতে 
স্ুরতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু চার্চের হাতে শাস্তির ভয়ে তিনি তার 

স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে পারেন নি। 
RE < অবশেষে তার মৃত্যুর পর ইটালীর বৈজ্ঞানিক 
: গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন এবং 
এর সাহায্যেই তিনি কোপারনিকাসের মতবাদ সত্য বলে প্রমাণ করেন। 
নবজাগরণের এই জয়যাত্রা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের এতসব কর্ম-কাণ্ডের 
পিছনে ছিল মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার । পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই যন্ত্র 
আবিষ্কার করেন জার্মানির গুটেনবার্গ। মুদ্রাযন্ত্রের 
নি আবিষ্কারের ফলে অল্প সময়ে ও অল্প খরচে বহু 
সংখ্যক পুস্তক প্রকাশিত হতে লাগল। নবজাগরণের যুগে শিক্ষার প্রতি 
জনসাধারণের যে আগ্রহের সৃষ্টি হয়, মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার ন! হলে তা এত 
ফলপ্রস্থ হতে পারত না । 


"০, বজা৯ল 


রোজার বেকন ১২১৪--১২৯৪ খ্ৰীঃ 
দান্তে ১২৬৫--১৩২১ খ্ৰীঃ 
পেত্রার্ক ১৩০৪-_১৩৭৪ খ্ৰীঃ 
বোকাচ্চিও ১৩১৩--১৩৭৫ খ্ৰীঃ 
চসার ১৩৪০-__-১৪০০ খ্ৰীঃ 
লিওনার্দো দা-ভিঞ্চি ১৪৫২__১৫১৯ খ্ৰীঃ 
গুটেনবার্গের মুদ্রণযন্ত ১৪৫৪ খ্ৰীঃ 
ইরাসমাস ১৪৬৬--১৫৩৭ খ্রীঃ 
মেকিয়াভেলি ১৪৬৯--১৫২৭ খ্ৰীঃ 
কোপারনিকাঁষ ১৪৭৩--১৫৪৩ খ্ৰীঃ 
মাইকেল এঞ্জেলো ১৪৭৫--১৫৬৪ খ্ৰীঃ 
রাফায়েল ১৪৮৩--১৫২০ খ্ৰীঃ 
রাবেলে ১৪৯৪--১৫৫৩ খ্ৰীঃ 
এডমণ্ড স্পেন্সার ১৫৫২--১৫৯৯ খ্ৰীঃ 
ফ্রান্সিস বেকন ১৫৬১--১৬২৬ খ্ৰীঃ 
উইলিয়ম শেক্স্গীয়ার ১৫৬৪-১৬১৬ খীঃ 
গ্যালিলিও ১৫৬৪--১৬৪২ খীঃ 
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জ্ুশীলনী 


কনক ১ ক ক কক কচ * (সনা 


১। নবজাগরণের স্বন্নপ বর্ণনা কর। 

২। মানবতাবাদ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ। 

৩] নবজাগরণের যুগে শিল্পের কিরূপ উন্নতি হয়েছিল তা৷ লেখ। 
৪1! নবজাগরণের যুগে বিজ্ঞানের জয়ষাত্রার একটি বিবরণ দাও । 


চা. 


১।  নবজাগরণ” বলতে কি বোঝ? 

২। ইটালীতে নবজাগরণ প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল কেন? 

৩। মানবতাবাদ" বলতে কি বোঝা? কয়েকজন মানবতাবাদীর নাম 
উল্লখ করা 

৪| এই যুগের কয়েকজন শিল্পীর নাম কর। 

৫। বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনে কোপারনিকাস ও গ্যালিলিও-র অবদান উল্লেখ 
কর। 

৬। মুন্্রণযন্ত্রর আবিষ্কার সম্বন্ধে কি জান? 


চাটি + % #4 
১ কোন্‌ সময় থেকে নবজাগরণের অভ্যুদয় কালি গণন| করা হয়? 
২। নবজাগরণ প্রথমে কোথায় আত্মপ্রকাশ করে? 

৩। “ইউরোপের কৌটিল্য” কাকে বলা হয়? 
৪। ইংরাজী দর্শনের আদিগুরু কে ছিলেন? 
৫| কাকে আধুনিক উপন্তাসের পথ-প্রদর্শক বলা হয়? 
৬। ম্যাডোনা চিত্রান্ধনে কে দক্ষ ছিলেন? 


১ 


A 


ইউরোপের নবজ্রাগরণ টু 


“মোনালিসা, কার স্থটি? 

কাকে আধুনিক বিজ্ঞানের পথ-প্রদর্শক বল! হয় ? 

দূরবীক্ষণ যন্ত্র কে আবিষ্কার করেন? 

মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারক কে? 

বী দিকে কয়েকজন গ্রন্থকার এবং ডানদিকে কয়েকটি গ্রন্থের নাম দেওয়া 
আছে । সাজিয়ে লেখ__ 


মেকিয়াভেলি (ক) ডেকাযেরণ 
চসার (খে) ফেয়ারী কুইন 
৪5? (গে ডিভাইন কমেডি 
বোকাচ্চিও (ঘ) হামলেট 

এড্বও স্পেন্সার (ও) ক্যান্টারবেরী টেলস 
দান্তে (চ) দি প্রিন্স 
শেকস্পীয়ার (ছ) ভন কুইকৃজোট 


০1515 (ভু) গারগ্যানচুয়) 


নতুন দ্রেশ আবিষ্ষারে পরিবর্তনশীল অর্থনীতি ও নবজাগরণের 
প্রভাব £ মধ্যযুগে ভূমধ্যসাগর ছিল ইউরোপের ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র 
স্থল। এই পথে ভেনিস, জেনোয়া! প্রভৃতি ইটালীর শহরগুলি আরবদের 
সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে খুব সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে। তখন ইউরোপের 
বাজারে এশিয়ার মশলা ও বিলাসদ্রব্যের দারুণ চাহিদা ছিল। এই 
ব্যবসার উপর ইটালীর বণিকদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়েছিল । 
তারা ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্যপথে কোন নতুন ব্যবসায়ীকে প্রবেশ করতে 
দিত না। ক্রমে স্পেন, পতু গাল প্রভৃতি দেশ এই বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ 
করতে চেষ্টা করে। কিন্তু ভেনিস প্রভৃতি শহরের বনিকদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত 
হয়ে তার! নতুন বাণিজ্য পথের সন্ধান করতে আরম্ভ করে। 


নবজাগরণ ইউরোপের অধিবাসীদের মনে সাহস, উৎসাহ ও কৌতুহল 
জাগিয়ে তোলে । তারা এই সময়ে নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের নেশায় 
মেতে ওঠে। এতদিন পর্যন্ত বাইরের দুয়ার ছিল তাদের কাছে রুদ্ধ। 
কিন্তু ধীরে ধীরে তার! অজানাকে জানল, অনাবিদ্কৃত দেশকে আবিষ্কার 
করল। তাদের এই দেশ আবিঞ্ধারের পিছনে প্রধানতঃ দুটি উদ্দেশ্য ছিল 
= ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার ও খরষটধর্সের গ্রচার। তাছাড়া আরও অনেক 
স্ুযাগ সুবিধা ভৌগোলিক আবিষ্কারের পথ সুগম করে দেয়। এই 
সময়ে পশ্চিম ইউরোপের শিক্ষিত লোকদের মনে ধারণা জন্মায় যে, পৃথিবী 


ইউরোপীয় জগতের পরিধি বিস্তার ১৪ 
গোল । উন্নত ধরণের দিকনিণয় যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় অকুল সমুদ্রে পাড়ি 
দেওয়ার ভয় আর. রইল না। ত্যাষ্ট্রোলেব নামক যন্ত্রের সাহায্যে সমুদর- 
বক্ষের নাবিকদের পক্ষে অক্ষাংশ নির্ণয় করা তখন সহজ হয়ে ওঠে। 
তাছাড়া সামুদ্রিক মানচিত্র এবং আবহাওয়ার চার্ট তৈরী হওয়ার ফলে 
নাবিকদের আরো সুবিধা হয়। স্পেন, পতুগাল প্রভৃতি পশ্চিম 
ইউরোপের নতুন দেশগুলি ইটালীর নাবিকদের সাহায্যে বিভিন্ন অভিযান 
প্রেরণ করে। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এশিয়। ও আমেরিকায় নতুন 
নতুন দেশ আবিষ্কৃত হতে থাকে । ys 

পতুগ্ীজদের প্রচেষ্টা £ জলপথে নতুন দেশ আবিষারের প্রচে্টীর 
পতুগীজরাই অগ্রণী । পতুগালের রাজপুত্র নাবিক হেনরী পঞ্চদশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে আফ্রিকা মহাদেশের উপকূলভাগ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানলাভের চেষ্টা করেন। হেনরী একজন ধর্মপ্রাণ খ্ৰীষ্টান ছিলেন। 
রাজপুত্র হেনরী lt উপকুলবাসী মুসলমানদের গ্রষ্টধর্মে 


প্রদক্ষিণ করে ভারতবর্ষ ও তার নিকটবর্তী দ্বীপগুলিতে পৌছান 
যাবে। এর ফলে প্রাচ্য দেশের মশলার ব্যবসায়ের উপর পতুগালের 


তার মৃত্যুর প্রায় পঁচিশ বছর পরে বার্থেলোমিউ ডিয়াজ নামে একজন 

পতু গীজ নাবিক আফ্রিকার দক্ষিণপ্রান্ত পর্যন্ত গিয়েছিলেন (১৪৮৮ শ্রীঃ)। 

তিনি এ স্থানের নাম রাখেন ঝড়ের অন্তরীপ’ ৷ 

৮5 পরে পতুগালের রাজা দ্বিতীয় জন এই নাম 

পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখলেন উত্তমাশা অন্তরীপ'। কেননা 
এতদিনে তাঁর মনে প্রাচ্য দেশে যাওয়ার আশ! জাগল। 


পতুগীজ নাবিকদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন ভাক্কো-দা-গাম!। 
তিনি ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে পতুণগালের রাজধানী 
লিসবন থেকে যাত্রা করে আফ্রিকার 


এসে উপস্থিত হন 
8 ই (১৪৯৮ খ্ৰীঃ)। কালিকট থেকে বহু 
UE সিনা দ্রব্যাদি দিয়ে তিনি দেশে ফিরে 


চু ১ 


ভাস্কো-দা-গামা এর ঠিক দু'বছর বাদে পেড়ে! কেত্রাল 
নামে আর একজন পতুগীজ নাবিক. প্রচুর পণ্যসামগ্রী নিয়ে ভারতে 
আসেন (১৫০০ শ্রীঃ)। তারই চেষ্টায় কালিকটে 
পতুগীজদের প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়। 
১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-দা-গামা দ্বিতীয়বার ভারতে আসেন । এই সময়ে 
তিনি কোচিনে আর একটি বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে দেশে ফিরে যান । 
পতুগীজদের বাণিজ্য কুঠিগুলির তত্বাবধানের জন্য ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে 
আলফানসে! আলবুকার্ক ভারতে গভর্ণর নিযুক্ত 
হয়ে আসেন। ক্রমে গোয়া, দমন, দিউ, সলসেট, 
বেসিন, বোস্বাই, হুগলী প্রভৃতি স্থানেও পতুগীজদের কুঠি স্থাপিত হয়। 
স্পেনীয়্দের প্রচেষ্টা ঃ পতুগালেরন্যায় স্পেনও সেদেশের নাঁবিকদের 
সমুদ্রযাত্রায় উৎসাহ দেয়। এই সময়ে স্পেনের রাজা ফান্ডিনাণ্ড এবং রাণী 
ইসাবেলার সাহায্য নিয়ে ইটালীর নাবিক কলম্বাস এক নতুন 
মহাদেশ আবিষ্কার করেন। কলম্বাস ছিলেন জেনোয়ার অধিবাসী । 
টলেমির ভূগোল পাঠ করে তার ধারণা হয়েছিল 
14 পশ্চিম দিকে জাহাজ চালালে ভারত মহাসাগরীয় 
দ্বীপপুঞ্জে পৌছান যাবে। তিনি তিনখানি ক্ষুদ্র জাহা$নি 


পেড়ে! কেত্রাল 


₹ ইউরোপীয় জগতের পরিধি বিস্তার ২১ 


“করে ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা মহাদেশের অন্তর্গত কয়েকটি- দ্বীপ 
আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের 
বিষয়, কলম্বাস তখনও জানতেন না যে, 
নতুন মহাদেশটি আমেরিকা । তিনি 
বাহামা দ্বীপপুঞ্জকে ভারত মহাসাগরীয় 
দ্বীপপুঞ্জ বলে ভুল করেছিলেন। আজও 
এই দ্বীপগুলি পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ 
নামেই পরিচিত ৷. 
ইতিমধ্যে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিগো 
ভেসপুচি নামে এক নাবিক দক্ষিণ 
আমেরিকার ব্রাজিলে এসে উপস্থিত হন । 


পুচি সেই সময়ের লোকদের ধারণা ছিল যে আমেরিগো-ই 
AB এই নতুন মহাদেশটি আবিষ্কার করেছেন। তাই 
ভার নামেই নতুন মহাদেশটির নাম রাখা হলো আমেরিকা। 


কলম্বাস 


তিনিই সৰ্বপ্ৰথম প্রশান্ত মহাসাগর দিয়ে 
অভিযান চালাবার কল্পনা করেন। 

এর কিছুকাল পরেই ষ্যাগেজান 
নামে এক পতুলীজ নাবিক পৃথি'শ 
প্রদক্ষিণ করতে বেরিয়ে পড়েন। স্পেনের 
রাজা পঞ্চম চাল'স মাগেলানকে 


২২ ইতিহাস পরিচয় 


আমেরিকা ঘুরে তিনি প্রশান্ত মহাসাগরে এসে পড়লেন । প্রশান্ত মহাসাগর 
নামটি তিনি-ই- রেখেছিলেন। অনেকদিন পরে 
ম্যাগেলান ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে এসে উপস্থিত 
হন। কিন্তু দ্বীপবাসীদের সঙ্গে এক সংঘর্ষে ম্যাগেলান নিহত হন। 
শেষ পর্যন্ত তার একটিমত্র জাহাজ (ভিক্টোরিয়া ) ভারত মহাসাগর 
পার হয়ে আফ্রিকা ঘুরে তিন বছর বাদে স্পেনে ফিরে আসে। 
এইভাবে ম্যাগেলানের কয়েকজন সঙ্গী সর্বপ্রথম ভু-প্রদক্ষিণ করে। 

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলশ্রুতি £ নতুন নতুন দেশ আবিকারের 
ফলে অন্যান্য মহাদেশের সঙ্গে ইউরোপের যোগস্থত্র স্থাপিত হয়। এর ফলে 
মান্গুষের ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিধি আরও বিস্তৃত হয় । 

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে আমেরিকার প্রাচীন সভ্যতার কথাও 
আমরা জানতে পারি । আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা ‘রেড ইণ্ডিয়ান’ 
নামে পরিচিত ছিল। তাদের প্রাচীন সভ্যতার নাম “আস্তেক সভ্যতা আর 
আস্তেক সভ্যতার লোকদের বলা হত মায়া । মায়াগণ প্রস্তরের সাহায্যে 
সুন্দর সুন্দর ঘর-বাড়ী নির্মাণ করতে জানত। তবে তারা লোহার ব্যবহার 
জানত না। তাদের বহু নগর ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেব পাওয়া গেছে। 
তারা কৃষিকার্য ও হস্তশিল্প পারদর্শী ছিল। পেরুদেশে ইন্কা সভ্যতা 
নামে আর একটি সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। ইন্কাদের রাজধানীতে প্রচুর 
ধনরত্ব ছিল। 

দ্বিতীয়ত, ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে জলপথে তু প্রদক্ষিণ বাস্তবে 
পরিণত হল। ম্যাগেলানের পরে ইংরাজ নাবিক ড্রেক জলপথে 
তুপ্রদক্ষিণ করেছিলেন। এর ফলে ভাল করেই প্রমানিত হল যে পৃথিবী . 
গোল। 

তৃতীয়ত, ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে পতুণ্মীজগণ প্রাচ্যের উপকূলবর্তী 
বন্দরগুলিতে বাণিজ্য বিস্তার করতে থাকে। স্পেনীয়গণও দেশ জয় 
করতে থাকে । তবে তাদের অভিপ্রায় ছিল ধন-রত্বু লু্ন করা । এই 
সময়ে কোটেস ও পিন্ধারে। নাষে স্পেনের দু'জন অভিযাত্রী মেক্সিকো ও 


ষ্যাগেলান, 


ইউরোপীয় জগতের পরিধি বিস্তার ২৩ 


পেক্ট জয় করে। স্পেনের অভিযাত্রীগণ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও 
ফিলিপাইন দ্বীপপুজেও আধিপত্য বিস্তার করেছিল। দক্ষিণ আমেরিকার 
বর্ণ ও রৌপ্য খনিগুলির অধিকার লাভ করে স্পেন বিপুল এঁখর্যশালী 
হয়ে ওঠে । স্পেনদেশীয় বণিকগণ আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের এইসব 
খনিতে মজুরের কাজে নিযুক্ত করেন। 

ক্রমে ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ-__ইউরোপের আরও তিনটি জাতি 
ওপনিবেশিক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। ইংরাজ ও ওলন্দাজদের 
প্রভাব প্রাচ্যে পতুগীজ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটায়। ইংরাজ ও ফরাসীরা 
ভারতবর্ষে বাণিজ্য এবং পরে সাম্রাজ্যের প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। তার! 


দ্বীপপুঞ্জে আধিপত্য বিস্তার করে। ক্রমে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ প্রভৃতি 
দেশেও ইংরাজদের উপনিবেশ গড়ে ওঠে। 


চতুর্থ এই সময়ে উপনিবেশগুলি থেকে ইউরোপীয় বনিকগণ প্রচুর 
ধন-সম্পদ আহরণ করে। বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকার স্বর্ণ ও রৌপ্য 


পরিমাণ বেড়ে দশগুণ হয়েছিল । এই এশর্ষের দৌলতে এবং বণিক গোষ্ঠীর 
সহায়তায় ইউরোপের শাসক শ্রেণীর দ্বারা জাতিসমূহের সংগঠন ও উত্থান 


Loot fe) “ঞ 


বার্থেলোমিউ ডিয়াজের উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কার ১৪৮৮ রঃ 
কলস্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার-_ 


১৪৯২ খ্রীঃ 
ভাস্কো-দা-গামার ভারতে আগমন-_ ১৪৯৮ খ্ৰীঃ 
পেড়ে! কেত্রালের ভারতে আগমন-_ ১৫০০ 8 
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টিক ক কক» জা 


১। নতুন দেশ আবিষ্কারের পটভূমিকা আলোচনা কর ॥ 

২। পতুগীজদের প্রচেষ্টায় নতুন দেশ মাবিক্কারের কাহিনী বর্ণনা কর । 

৩। স্পেনীয়দের প্রচেষ্টায় কিভাবে নতুন নতুন দেশ আবিষ্কৃত হয়েছে তার 
বিবরণ দাও । 

৪। ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলাফল বণনা কর । 


[সংকন্তরচনাডককম ) + + কক কক * <] 


১। ভৌগোলিক আবিষ্কার কেন সম্ভব হয়েছিল » 

২। নতুন দেশ আবিষ্ারে রাজপুত্র নাবিক হেনরীর ভূমিকা উল্লেখ কর। 
৩। ভাস্কো-দা-গামার ভারত আগমনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 

৪ | কলগ্সের আমেরিকা আবিষ্কারের কাহিনী লেখ । 

৫| ম্যাগেলানের ভূ-প্রদৃক্ষিণ বর্ণনা কর। 


ছাট + + + জর 


১। (ক) সাগ্রেসে নৌ-শিক্ষাকেন্দ্র কে স্থাপন করেছিলেন ? 
২। উত্তমাশা অন্তরীপ কে আবিষ্কার করেন? 
৩। ভাস্কো-দী-গামা কত খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেন? 
৪। কলম্বাস কত খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা আবিষ্কার করেন? 
৫।. কার নামে আমেরিকা মহাদেশের নামকরণ হয়? 
৬। কোন্‌ স্পেনীয় অভিযাত্রী মেক্সিকো জয় করেন? 
(৭) সঠিক উত্তরটির পাশে / চির দাও। 

১।  আ্যাষ্ট্রোলেবকম্পাস নামক যন্ত্রের সাহায্যে নাবিকদের পক্ষে অক্ষাংশ 

নির্ণয় করা সম্ভব হয় ।' 

২। ভারতে পতুগীজ কুঠির গউর্থর ছিলেন পেড়ে, কেব্রাল/আলবুকার্ক । 
৩। মায়াগণ লোহার ব্যবহার জানত/জীমত না। 

৪। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের বলা হত রেড ইণ্ডিয়ান/ওয়েষ্ট ইপ্ডি 


SUE = 
চার ূ | .. ইউরোপের সংস্কার আন্দোলন 


নবজাগরণ আন্দোলনের ফলে সমস্ত দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় পুরানো 
প্রথা ও আচার-অন্ুষ্ঠানের তীব্র সমালোচনা করতে আরম্ভ করেন। 
্রী্টধর্মের মধ্যে তখন বহু অনাচার ও দুর্নীতি প্রবেশ করেছিল । এই 
সব অনাচার ও দুর্নীতি দূর করে ধর্মকে গ্লানিমুক্ত করার ইচ্ছা ইউরোপের 
বিভিন্ন দেশে প্রবল হয়ে ওঠে। এই সংস্কারের আগ্রহ থেকেই ষোড়শ 
শতাব্দীতে জার্মানিতে ধর্মসংস্কার আন্দোলন জন্মলাভ করে। ক্রমে তা 
অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে 


(ক) ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ধর্মসংস্কারকগণের 
প্রতিবাদ ; এই সময়ে ধর্মগুরু পোপ ও অন্যান্য ধমাচাধগণ প্রচুর ধন- 
সম্পদের মালিক হয়ে ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে পড়েন। তারা ধর্মীয় আদর্শ 
থেকে অনেক দূরে সরে পড়েন এবং ছুর্নীতিপূর্ণ জীবন-যাপন আরম্ভ করেন। 
তাদের মধ্যে অনেকেরই আবার উপযুক্ত শিক্ষারও অভাব ছিল । এমন কি 
মঠবাদী যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যেও নানা দুর্নীতি ও অনাচার ছড়িরেপড়েছিল । 
পোপ ও অন্যান্ত ধর্মাচার্ধসণ অর্থের লোভে ধর্মযাজকের পদ বিক্রয় 
করতেন। আত্মীয়-্যজনের প্রতি পক্ষপাতিদ্বের অপরাধেও তারা অপরাধী 
ছিলেন। তাদের প্রধান ছর্াতিপূর্ণ কাজ হল 'ইনভালজেলস' বিক্রয়। 
'ইনডালজেন্স' কথার অর্থ হল মার্জন। পত্র। কোন ব্যক্তি অন্যায় কাজ 
করেও যদি পোপের ভাণ্ডারে অর্থ সাহায্য করত, তাহলেই সে মার্জনা- 
পত্র পাবার অধিকারী হত। এই মার্জনা-পত্র বিক্রয়ের জন্য পোপ বিভিন্ন 


২৬ ইতিহাস পরিচয় 


দেশে তার প্রতিনিধি পাঠাতেন। টেটজেল নামক একজন প্রতিনিধি 
জার্মানির বিভিন্ন স্থানে ঘুরে অজ্ঞ জনসাধারণকে স্বর্গে যাওয়ার প্রলোভন 
দেখিয়ে মার্জনা-পত্র বিক্রয়ের উদ্দেন্তে প্রচার কার্য চালান। ধর্মের নামে 
এইসব অনাচার ও ভগ্ডামির বিরুদ্ধে যে সকল ধর্মসংস্কারক প্রবল প্রতিবাদ 
জানান তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জন ওয়াইক্লিফ, জন হাস এবং 
মার্টিন লুথার । ) 

অক্সফোর্ডের খ্যাতনামা দার্শনিক জন ওয়াইরিফ ছিলেন 
ধর্মসংস্কার আন্দোলনের অগ্রদূত । খ্ৰীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে তিনি 

ইংলণ্ডে আবিভূর্ত হন। যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে 

জন ওয়াইক্লিফ অনাচার ও ছুনীতি প্রবেশ করতে দেখে. তিনি 
অত্যন্ত ব্যথিত হন। পোপের অর্থ সংগ্রহের বিরুদ্ধে তিনি প্রবল প্রতিবাদ 
জানান এবং ধর্ম সংস্কারের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। জনসাধারণ যাতে 
ধর্মীয় ব্যাপারে বিভ্রান্ত ন! হয় এবং তারা যাতে ধর্মের মূলকথা ভালভাবে 
; রানে সক FLL ss 
. বাইবেলের ইংরাজী অন্ুবাদ করেছিলেন। 

প্রেগের জন হাস ছিলেন ওয়াইক্লিফের পথ অনুসরণকারীদের 
অন্যতম । ওয়াইক্লিফের ধর্মীয় মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত 
হয়ে তিনি বোহেমিয়াতে ধর্মসংস্কার আন্দোলন আরম্ভ করেন। তিনি 
ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রবল মতবাদ গড়ে তোলেন। কিন্তু এই 
কাজের জন্য তাকে মর্ীস্তিক কলভোগ করতে হয়েছিল। বিচারে দোষী 
সাব্যস্ত করে তাকে আগুনে পুড়িয়ে মার! হয় । 

মার্টিন লুথার ১৪৮৩ গ্রীটাব্দে জার্মানির এক কৃষক পরিবারে 
জন্মগ্রহণ করেন। এরফু্ট বিশ্ববিভালয়ে দর্শন ও ধর্মতন্ব বিষয্ে 
শিক্ষা, সমাপ্ত করে লুথার খ্রীষ্টান সন্যাসীদের মগে 
যোগদান করেন। মঠে থাকাকালে তিনি সন্যাসীদের 
রীতি-নীতি যথাযথ ভাবে পালন করে চলতেন। কিছুদিন পরে তিনি 
উইটেনবার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে নিযুক্ত ইন? 


মাটিন লুধার 
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পোপের নির্দেশে ভীর. প্রতিনিধির মাধ্যমে জার্মানিতে যখন 
হিনডালজেন্দ' বিক্রয় হতে থাকে, তখন লুথার তীব্রভাবে এর প্রতিবাদ 
করেন। তিনি ইনডালজেন্সের বিরুদ্ধে ল্যাটিন ভাষায় অনেকগুলি প্রবন্ধ 
রচনা করেন এবং সেগুলি উইটেনবার্গ গীর্জায় প্রচার করেন। এই প্রবন্ধ 
গুলি জার্মান ভাষায়ও অনুবাদ করা 
হয়েছিল । লুথারের এই প্রচার 
কার্ষের প্রভাবে জার্সানিতে 
ইনডালজেন্স বিক্রয় বন্ধ হয়ে যায়। 

লুখারের এইসব কার্যাবলীতে 
পোপ ভয়ানক কুদ্ধ হন এবং তাকে 
‘পতিত’ বলে ঘোষণ! করেন। 
এদিকে লুথারের জনপ্রিয়তা বেশ 
বৃদ্ধি পায়। তিনি পোপের নির্দেশ 


‘হন এবং এই ঘটনাকে ধর্মদ্রোহ বলে মনে করলেন । কিন্ত তিনি লুথারকে 
শাস্তি দেবার জন্য ওয়ার্মস-এ এক সভার ব্যবস্থা করেও তাকে শাস্তি দিতে 
পারলেন না। কারণ জার্মানির অনেক ভু্বামী এবং রাজা ভার পক্ষে 
ছিলেন। স্যাক্সনীর রাজার আশ্রয়ে থাকাকালীন লুথার জার্মান ভাষায় 
বাইবেলের অনুবাদ করেন। উইটেনবার্সে ফিরে এসে লুখার ধর্মসংস্কার 
আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন এবং পোপের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। 
- . লুখারের ধর্মমতের সহজ ও সরল কথ! হল-_ অর্থব্যয় নয়, অন্ুতাপই 
পাপের আসল প্রায়শ্চিত্ত ; ধর্ম বিষয়ে সকলেই স্বাধীন, সে জন্তু পোপের 
অধীনতা স্বীকার করার কোন প্রয়োজন হয় না। বাইবেল থেকেই ধর্মের 
মূলকথা জানা যায়। 

(খ) ফলাফল-__ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে পশ্চিম ইউরোপের 
গ্রীষ্টান জগৎ দুটি ধর্ম সম্প্রদায়ে পৃথক হয়ে পড়ে। পুরাতন পন্থীর| অর্থাৎ 
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পোপের মভাবলম্বীগণ ‘রোমান ক্যাথলিক’ রয়ে গেলেন, আর. নতুন 
মতাবলম্বীগণ অর্থাৎ লুথারের সমর্থনকারীরা “প্রোটেষ্ট্যাণ্ট' নামে পরিচিত 
হলেন। 'প্রোটেস্ট” অর্থাৎ প্রতিবাদ থেকেই প্রোটেস্ট্যান্ট কথার উৎপত্তি 
লুখারের ধর্মমতের সহজ ও সরল অন্থশাসনগুলি জার্মানির ধামিক 
ব্যক্তিগণের অনুমোদন লাভ করে এবং শাসক সম্প্রদায়ও একে সাহায্য 
করতে এগিয়ে আসেন। স্যাক্সনী, লুনবুর্গ, হেসে, ব্রাণ্ডেন বুর্গ ও আ্যানহান্ট 
প্রভৃতি রাজ্যের রাজারা প্রোটেস্টযান্ট অর্থাৎ লুথারের ধর্মমত অবলম্বন করে 
একটি প্রোটেস্টান্ট রাজ্য সমবায় সংগঠন করেন। তবে উত্তর 
জার্মানিতে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রসার ঘটলেও দক্ষিণ জাানি পোপের 
প্রতি অন্থগত থেকে যায়। 
ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুধু জার্মানিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ধীরে ধীরে 
ইউরোপের অন্ান্ত দেশেও বিস্তার লাভ করে। সুইজারল্যাণ্ডে ধর্মসংস্কার 
আন্দোলন পরিচালনা করেন জুইংলী। ফরাসী দেশীয় সংস্কারক 
ক্যালভিন ছিলেন আবার চরমপন্থী । লুথারের সঙ্গে তার অনেক পার্থক্য 
‘ছিল । ক্যালভিন ছিলেন জেনেভার প্রধান ধর্ম প্রচারক । তিনি আমোদ- 
প্রমোদ বন্ধ করে কঠোর নিয়মান্ববতিতার মধ্য দিয়ে জীবন যাপনের আদর্শ 
এখানে প্রচার করেন। সেজন্য ক্যালভিনের সমর্থকরা জেনেভাকে 
'দেবপুরী' (সিটি অফ গড’) বলত! ক্যালভিনের ধর্মমতের প্রভাব 
নেদারল্যাণ্ড স্কটল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সে দারুণভাবে অন্থুভূত হয়েছিল। 
যোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডেও ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রসার ঘটে। 
ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরী প্রথমে পোপের সমর্থক থাকলেও পরবর্তীকালে 
ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক কারণে তিনি পোপের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। 
অষ্টম হেনরী তীর প্রথমা পতথী রাপী ক্যাথারিলের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ 
নারী ঘটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পোপ এই বিবাহ- 
বিচ্ছেদে অনমতি দেন নি। শেষ পর্যন্ত হেনরী 
পার্লামেন্টের সাহায্যে ইংলণ্ড থেকে পোপের কর্তৃত দূর করেন এবং 
ক্যাথারিনের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে আযানবোলান নামে এক সুন্দরী 
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যুবতীকে বিয়ে করেন। ইংলণ্ডে নতুন চার্চের সৃষ্টি হল. এর নাম হল 
“চার্চ অফ ইংলণ্ড’ আর হেনরী হলেন এই চার্চের প্রধান । হেনরী ছিলেন 
শুধু পোপ-বিরোধী, আসলে তিনি রোমান ক্যাথলিক ধর্মের প্রায় সব 
অন্ুশাসনই মেনে চলতেন। এই সময়ে হেনরী ইংলগ্ডের মঠগুলি ধ্বংস 
করে প্রচুর অর্থ লাভ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত রাণী এলিজাবেথের সময়ে 
ইংলণ্ডের ধর্ম বিরোধের মীমাংসা ঘটে । 


(গ) ক্যাথলিক চার্চের আভ্যন্তরীণ সংস্কার £ 


(১) আভ্যন্তরীণ সংস্কার ও সংহতি ঃ ধর্মসংস্কার আন্দোলন সার! 
ইউরোপে যখন ব্যাপক আকার ধারণ করল, তখন ক্যাথলিক 
চার্চের দৃষ্টি পড়ল নিজেদের অধঃপতিত অবস্থার দিকে। তারা 
নিজেদের : দোষক্তটি সংশোধনের আগু প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করল। 
আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নানাবিধ সংস্কারের মাধ্যমে তারা যাজক 
সম্প্রদায়ের নৈতিক মান ফিরিয়ে আনতে এবং নিজেদের স্থলংবদ্ধ 
করতে উদ্যোগী হল। ধর্মীয় জীবনে সর্বপ্রকার ভোগ-বিলাস, দুর্নীতি ও 
অনাচার বন্ধ করার উদ্দেস্টে তার! বদ্ধপরিকর হল। যে সব অনাচার 
ধর্মযাজকদের জীবনকে. এতদিন কলুষিত করেছে ত! উচ্ছেদ করতে গিয়ে 
তারা! প্রয়োজনবোধে বলপ্রয়োগ করত এবং ছুর্নাতিপরায়ণ ব্যক্তিদের খুঁজে 
বের করে ধর্মীয় বিচারালয়ের মাধ্যমে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হত। 
“ইনকুইজিসন" অর্থাৎ যাজকদের বিচার সভার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গৃহীত 
হত। প্রয়োজন হলে অপরাধীকে পুড়িয়ে মারা হত। 


এই সময়ে ইগনেদিয়াস লয়লা! নামে একজন আদর্শবান ব্যক্তি 
জেন্গুইট সম্প্রদায় গঠন করেন (১৫৩৪ শ্রীঃ)। এই লম্পরদায় পোপের 
অনুমোদন লাভ করে (১৫৪০ খৃষ্টাব্দে )। রোমান ক্যাথলিক চার্চের শক্তি 
বৃদ্ধি করা এবং যাজক সম্প্রদায়ের নৈতিক মান উন্নত করাই ছিল জেন্ুইট 
সম্প্রদায়ের সর্বপ্রধান কাজ। চাচিকে ভালভাবে গড়ে তুলতে নতুন কর্মী 
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নিয়োগ কর! হল এবং তাদের উপযুক্ত শিক্ষা! দেওয়ার ব্যবস্থা হল। শিক্ষা- 
কালীন শিক্ষার্থীদের কঠোরতা এবং নিয়মানুবতিতা পালন করতে হত। 
চার্চের আভ্যন্তরীণ ক্রটি মুক্ত করে জেস্ইটগণ এইবার বিভিন্ন দেশে ধর্ম 
প্রচারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল । 


রোমান ক্যাথলিক চার্চকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে ‘কাউন্সিল 
অফ ট্রেণ্ট' (১৫৪৫-১৫৬৩ শ্ীঃ)-এর ভূমিকাও ছিল খুব গুরুতপূর্ণ। চার্চের 
সংস্কার সাধনের নিমিত্ত এই কাউন্সিল বহু রকম বিধি প্রবর্তন করেছিল। 
এর ফলে ক্যাথলিক চার্চের সংগঠন ও পরিচালন ব্যবস্থা অনেক উন্নত ও 
মজবুত হয়। এইভাবে ক্যাথলিক চার্চের মূল মতবাদ পুনরায় 
স্বীকৃত হয়। 


২। পবিত্ৰ রোমান সাআজ্যে ধর্মযুদ্ধ_যোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
প্রোটেস্ট্যান্ট ও রোমান ক্যাথলিক রাইগুলির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে রক্তক্ষয়ী 
সংগ্রাম চলতে থাকে । ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পবিত্র 
রোমান সাম্রাজ্যে প্রোটেস্ট্যান্ট রাষ্ট্ীংঘের সহিত সম্রাট পঞ্চম চার্লসের 
এই রকম এক ধর্মযুদ্ধ হয়। লুথারের মৃত্যুর (১৫৪৬ খ্রীঃ) পর অবস্ঠ 
স্যাক্সনীর রাজা মরিস প্রোটেস্ট্যান্ট রাজ্য সমবায় থেকে বেরিয়ে 
গিয়েছিলেন । এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই । কেন না এই সময়ে ধর্মের 
চেয়েও রাজনীতি ও আপন স্বার্থের দিকেই রাজাদের ঝৌক ছিল 
বেশী। 


এদিকে লুথারের মৃত্যু, মরিসের দলত্যাগ এবং সর্বোপরি ক্যাথলিক 
চার্চের শক্তিবৃদ্ধিতে পোপের মনোবল বেড়ে গেল। সবচেয়ে বড় কথা হলে! 
ক্যাথলিক পন্থী সম্রাট পঞ্চম চার্লস স্ব়ং পোপের পক্ষে এই যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হন'। পঞ্চম চার্লস তখন নেদারল্যাণড, অ্নিয়া, জার্গানির কিয়দংশ, সিসিলি, 
নেপেলস্‌ ও স্পেন সম্বলিত প্রায় অদ্ধেক ইউরোপের অধীশ্বর ছিলেন। 
তার স.আ্রাজ্যকে বলা হত ‘পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য’ । 


প্রায় ন'বছর ধরে. এই ধর্মযদ্ধ চলার পর নতুন পোপ তৃতীয় জুদিয়ম 


ইউরোপের সংস্কার আন্দোলন ৩১ 
এবং পঞ্চম চার্লসের চেষ্টার প্রোটেস্টান্টাদের অগসবার্গে একটি শান্তিচুক্তি 
স্বাক্ষরিত হর ( ১৫৫৫ শ্রী) । এ 
এই চুক্তির ফলে জার্মানিতে লুথারের 

মতবাদ স্বীকার 
বম চাস করে নেওয়া হয়। 


স্বীকৃত হয় । পঞ্চম চার্লস 
(ঘ) নেদারল্যাণ্ডে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের উচ্ছেদ সাধনে স্পেনের সআাট 
দ্বিতীয় ফিলিপের প্রচেষ্টা :_হল্যাণ্ডের বর্তমান নাম নেদারল্যাণ্ড। পুর্বে 
হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ফ্লাণ্ডার্নকে একসঙ্গে নেদারল্যাণ্ড বল! হত! 
প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ইউরোপের "অধিকাংশ 
জাতির মত নেদারল্যাণ্ডের বেশীর ভাগ অধিবাসী এই ধর্ম গ্রহণ করে। 
সম্রাট পঞ্চম চার্লসের মৃত্যুর পর তার বিশাল সাম্রাজ্য যখন বিভক্ত হয়ে 


লুখারের নতুন ধর্ম গ্রহণ করলে তিনি 
কিছুতেই তা সম্থ করতে পারলেন 
না। তিনি প্রোটেস্ট্যা্ট ধর্মের 
ছিতীয় ফিলিপ উচ্ছেদেরজন্ত ডিউক আল্ভ! নামক 
এক নির্মম অত্যাচারী ব্যক্তিকে সেখানকার প্রধান শাসনকর্তা করে পাঠালেন । 


এতই ইতিহাপ পরিচয় 

আলভা নেদাপ্লল্যাণ্ডের প্রটেস্ট্যান্টদের উপর মিষ্ঠুর অত্যাচার আরম্ভ 
করেন। প্রথমেই তিনি তাদের উপর উচ্চহারে কর ধার্য করেন। অত্যধিক 
করের চাপে ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো । আলিভার অত্যাচার থেকে 
রেহাই পাওয়ার জন্য বণিক-গোষ্ঠী পালিয়ে যেতে চাইল ৷ আল্ভা আরও 
রেগে গিয়ে স্্ীপুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ নিধিশেষে সকলকে হত্যা করতে 
পাগলেন। শহরের পর শহর তিনি পুড়িয়ে দিলেন। সর্বত্র শুরু হলো লুঠন ৷ 

ওলন্দাজগণ এইবার শাসকশ্রেণীর অত্যাচারকে প্রতিরোধ করতে 
বদ্ধপরিকর হন। এই সময়ে হল্যাণ্ডে একজন বীর 
দেশপ্রেমিকের আবির্ভাৰ হর। তার নাম উইলিয়াম 
অফ অরেঞ্জ বা উইলিয়ম দ্য সাইলেণ্ট। অরেঞ্জ 
বংশের লোক বলে তিনি উইলিয়ম অফ অরেঞ্জ নামে পরিচিত। দেশের 
স্বাধীনতার জন্য উইলিয়মের নেতৃত্বে শুরু হল ওলন্দাজদের বিপ্লব । দেশবাসী 
তারই স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিরে গড়ল। 
এইভাবে জালভার শিক্ষিত স্প্যানিশ 
সৈন্যদলের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী 
ওলন্দাজের সাধারণ অধিবাসীগণ 
অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যেতে 
লাগল । এই সময়ে কাউন্ট এগমমন 
প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ধৃত ও প্রাণদণ্ডে 
দণ্ডিত হলেন। ওলন্দাজগণ এইবার 
অন্য কৌশল অবলম্বন করল ৷ তারা 
বাঁধগুলি ভেঙ্গে দিলে উত্তর সাগরের 
জলে দেশ ভেসে ষেতে লাগল । উইলিরম অফ অরে 
এরফলে স্পেনের বহু সেন্স জলে ডুবে মরল, তারা আর যুদ্ধ চালাতে 
পারেনি । ওলন্দাদেরও অবর্ণনীয় ছুঃখকষ্ট ভোগ করতে হরেছিল। তথাপি 
তারা স্পেনের সৈন্তদ্রলের ছাত থেকে রক্ষা পেল। 

৩ 


উইলিয়ম অফ 
অরেঞ্জ 
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এই সময়ে ইংলগ্ের সঙ্গে স্পেনের শক্রতা চলছিল । তাই ইংলণ্ডের 
ব্বাপী এলিজাবেথ এই যুদ্ধে ওলন্দাজদের সাহায্য করেছিলেন । জার্মানীর 
কোন কোন প্রোটেস্ট্যান্ট রাষ্ট্রও এই যুদ্ধে উইলিয়মকে সাহায্য করেছিল । 
স্পেন ওলন্দীজদের দমাতে না পেরে শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়েই তাদের 
স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নেয়। ওলন্দীজগণ তাদের প্রিয় নেতা 
উইলিয়ামকে সিংহাসনে বসাতে চাইলেন। কিন্তু নিঃস্বার্থ উইলিয়ম তাতে 
রাজী হলেন ন! ৷ তখন সেখানে সাধারণতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে । 


দ্বিতীয় ফিলিপ উইলিয়মকে পরাজিত করতে না পেরে একজন 
আততায়ীকে দিয়ে তাকে হত্যা করান (১৫৮৪ শ্রীঃ)। তার মৃত্যুর পর 
লন্দাজদের নেতৃত্ব দেন তার পুত্র মরিস । ওলন্দাজদের স্বাধীনতার যুদ্ধ 
দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল । তারা ১৬০৯ শ্রীষ্টাবের পূর্বে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন 
হয়নি। ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েস্টফ্যালিয়ার সন্ধিতে স্বাধীন ওলন্দাজ 
সাধারণতন্ত্র স্বীকৃতি পায়। শীড্ই ওলম্বাজগণ এক বিরাট নৌ-শক্তির 
সাহায্যে পূর্ব-ভারতীয় এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ও পৃথিবীর অন্ান্ 
প্রান্তে এক বিস্তীর্ণ সামুদ্রিক সাস্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। 

ওলন্দাজদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে হার্লেম, আক্ষমার ও 
'লেডেন প্রভৃতি নগরের অধিবাসীদের আত্মত্যাগ আজও স্মরণীয় হয়ে 
আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ওলন্দ'জদের এই চরম বিপদের ফলেও দক্ষিণ 
'নেদারল্যাণ্ডের ( পরবর্তকালে অস্টিয়ান নেদারল্যাণ্ড নামে পরিচিত) 
অধিবাসীরা তাদের এতটুকুও সাহায্য করেনি। দক্ষিণ নেদারল্যাণ্ড ছিল 
ক্যাথলিক পন্থী। তাই স্পেনের নির্দেশেই তারা নীরব ছিল। এই 
দেশটিকে বলা হত বেলজিয়াম সাআ্রাজ্য। 

প্রোটে্টাণ্ট ইংলণ্ড এবং এর চার্চকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আনার 
ন্য দ্বিতায় ফিলিপের প্রয়াস £ ইংলাণ্ডের ইতিহাসে রাণী এলিজাবেথের 
রাজত্বকাল ( ১৫৫৮-১৬০৩ খ্রীঃ ) স্মরণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর আমলেই 
ইংলগ্ডের ধর্মবিরোধের মীমাংসা হয়। তিনি রোমান ক্যাথলিক 


কু ইতিহাস পরিচয় 


\ 
ও প্রোটেন্ট্যাণ্ট মতের মাঝামাৰি হিসাবে ইংলণ্ডে জাতীয় চার্চ প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন। তিনি প্রোটেস্ট্যান্ট মতকেও পুরাপুরি 

চটি রিবা 1 করেননি, আবার পোপের কর্তৃত্ব স্বীকার 
ফরেননি'। ক্যাথলিক মতবাদের বিতফিত বিষয়গুলি তিনি ত্যাগ করেন। 
মোট কথা ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোকই ছিল প্রোটেস্টযান্ট ধবলম্বী। 

এই সময়ে স্পেনের রাজা ছিলেন দ্বিতীয় ফিলিপ (১৫৫৬-১৫৯৮ হী) । 
তিনি ছিলেন একজন শক্তিমান সম্রাট। ধর্মের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন 
গৌড়া' ক্যাথলিকপন্থী। দ্বিতীয় ফিলিপ ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের 
ধম'য় নীতি মোটেই পছন্দ করলেন না। শীঘ্রই তাদের মধ্যে বিরোধ 
শুরু হল। এই বিরোধের মূলে আরও অনেক কারণ ছিল। 

এলিজাবেথ পঁচিশ বছর বয়সে ইংলণ্ডের রাণী হয়েছিলেন। এই সময়ে 
দ্বিতীয় ফিলিপ তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলে, এলিজাবেথ তাতে আপত্তি 
জানান এবং সারাজীবন অবিবাহিতা থাকেন ৷ 

স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরী উত্তরাধিকার সুত্রে ইংলণ্ডের সিংহাসন দাবী 
করলে, এলিজাবেথের সঙ্গে তার বিরোধ বাধে ।. মেরী ছিলেন ক্যাথলিক । 
তাই স্কটল্যাণ্ডের প্রচেস্ট্যা৪্ট ধর্মাবলম্বী প্রজার তাকে পছন্দ করত না। তাছাড়া 
উঠার বিবাহ-সংকরান্ত ব্যাপারেও প্রজারা অসন্ত হিল ৷ প্রজারা তীর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণা করে। মেরী যুদ্ধে পরাজিত হলে প্রজার! তাকে বন্দী 
করার চেষ্টা করলো । তখন অন্য কোন উপায় না দেখে মেরী ইংলপ্রে 
পালিয়ে গিয়ে রাণী এপিজাবেখের আশ্রয় নিলেন। এলিজাবেথ তাকে 
মাশ্রয় দিলেও বন্দী ভাবেই রেখেছিলেন । 

ইংলণ্ডের রোমান ক্যাথপিকরা এই সময় এলিজাবেথের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র 
করতে থাকে । মেরী এতে যোগ দিয়েছেন, এই অভিযোগে মেরীর 
প্রাণদণ্ড হয়। এই ঘটনায়ও স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ এসিজাবেথের 
উপর অত্যন্ত ক্ুন্ধ হন । 

দ্বিতীয় ফিলিপ যখন প্রোটেস্ট্যাণ্ট মতাবলম্বী ওসন্দাজদের উপর দমন- 
নীতি গ্রহণ করেন, তখন ওলন্দাজগণ বাধ্য হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু 
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করেছিল। সেই সময় ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ প্রথমে গোপনে এবং 
পরে প্রকান্যে ওলন্দাজদের সাহায্য করেছিলেন। এলিজাবেথের উপর 
ফিলিপ এই ব্যাপারেও অসম্ভষ্ট হয়েছিলেন । 

এইসব কারণে ফিলিপ এলিজাবেথকে উপযুক্ত শিক্ষা, দিতে চাইলেন। 
ফিলিপের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইংলণ্ডের জাতীয় চার্চ এবং সেখানকার 
প্রটেস্ট্যান্টদের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করা। এজন্য তিনি ইংলণ্ড জয়ের 
পরিকল্পনা করেন । 

স্প্যানিশ আর্মীডা.£ ফিলিপ ইংলণ্ড আক্রমণ করার জন্য এক 
বিরাট নৌ-বহর তৈরী করলেন! এতে প্রায় ১৩২ খানি জাহাজ ছিল । 
এই নৌ-বহর ইতিহাসে ইন্ভিনসিবল্‌ আর্মাডা’ (অজেয় নৌ-বহুর ) বা 
স্প্যানিশ আমাডা' নামে পরিচিত। ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে স্প্যানিশ জঙ্ণডা 
ইংলণ্ডের দিকে যাত্রা করল । 

এই সময়ে ইংলণ্ডেরও বহু জাহাজ ছিল। সেগুলি আকায়ে' ছোট 

এবং স্পেনের জাহাজের চেয়ে অনেক বেশী দ্রুতগামী । 

নি ইংরাজ  নৌ-বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন 
লর্ড হাওয়ার্ড । তার অধীনে ছিলেন চেক, হকিন্স এবং ক্রোবিশার 
প্রমুখ সেনাপতিগণ | ডেক স্প্যানিশ আর্মাডার ধ্বংস সাধনে প্রধান অংশ 
গ্রহণ করেন। 

আর্মাডা ইংলণ্ডের উপকূলে এলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরস্ত হয়। 
ইংরাজদের ছোট ছোট জাহাজগুলি দল বেঁধে স্পেনের 
কাছে গিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চালিয়ে পালিয়ে আসত । স্পেনের বড় বড় 
জাহাজগুলি তাদের ধরতে পারত না। এইভাবে স্পেনের জাহাজ ক্যালে 

বন্দরে গিয়ে উপস্থিত হলো। এখানে ইংরাজ সৈন্যরা! 

আর্মাডা নতুন ফন্দি আবিষ্কার করল। একদিন রাত্রে তারা 
কয়েকটি পুরানো জাহাজে আগুন লাগিয়ে সেগুলি স্পেনের নৌ-বহরের দিকে 
ছেড়ে দিল। স্পেনের নৌ-সেনাপতি মেডিল। সিডোনিশ্ন| তখন বিপদের 
আশংকা করে তাড়াতাড়ি জাহাজ নিয়ে বন্দর ছেড়ে -পালাতে লাগল? 


৩৬ ইতিহাস পরিচয় 


এইভাবে যখন তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল, তখন ইংরাজদের লুকানো 
জাহাজ তাদের ধরে এক এক করে ডুবিয়ে দিতে লাগল | এরপর 
আরম্ভ হলো ভীষণ ঝড়। ঝড়ের দাপটেও তাদের বহু জাহাজ ডুবে 
গেল৷ মাত্র কয়েকটি জাহাজ স্পেনে ফিরে আসতে পেরেছিল । এইভাবে 
বিখ্যাত স্প্যানিশ আর্মীভা ধ্বংস হলো । 

এইভাবে দ্বিতীয় ফিলিপের গঠিত অভিযান শোচনীয় ব্যর্থতার পর্যবসিত 
হলো। এদিকে ইংরাজদের নৌ-শক্তির খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। 


০৬৪০৪ কলগ্জী১৪০-০০ 


জন ওয়াইক্লিফ ১৩২৪-১৩৮৪ খ্রীঃ 
মার্টিন লুথার ১৪৮৩-১৫৪৬ খ্রীঃ 
জেম্বুইট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা ১৫৩৪ খ্ৰীঃ 
কাউন্সিল অফ ট্রেণ্ট ১৫৪৫-১৫৬৩ খ্ৰীঃ 
অষ্টম হেনরী ১৫০৯-১৫৪৭ খ্ৰীঃ 
রাণী এলিজাবেথ ১৫৫৮-১৬০৩ খ্ৰীঃ 
পঞ্চম চার্লস ১৫১৯--১৫৫৬ খ্ৰীঃ 
দ্বিতীয় ফিলিপ ১৫৫৬--১৫৯৮ খ্ৰীঃ 
অগস্বার্গ চুক্তি ১৫৫৫ খ্রীঃ 
ওয়েস্টফ্যালিয়ার চুক্তি ১৬৪৮ খ্ৰীঃ 
অনুশীলনী 


কজন ক ক কক কক ক ৫ক্া 


১। ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতি ও অনাচারগুলি কি কি? এইগুলির 
বিরুদ্ধে ধর্ম-সংস্কারকগণ কিভাবে প্রতিবাদ করেছিলেন ? 

২। ইউরোপের ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের ফল বর্ণনা কর। 

৩। ক্যাথলিক চার্চের আত্তান্তরীণ সংস্কারগুলি উল্লেখ কর | 

৪ ধর্মযুদ্ধের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 
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৫। ওলন্বাজদের ম্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী বিবৃত কর। 

৬। কিকি কারণে ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের সঙ্গে ঘিভীয় ফিলিপের 
বিরোধ বাধে ? 

৭। স্প্যানিশ আৰ্মাড! কিভাবে ধ্বংস হয়েছিল ? 


হর) ক ক ৬৬ লে] 


১।  “ইনভালজেন্সঃ বলতে কি বোবা ? 

২। টীকা লেখ £ (ক) জন ওয়াইক্লিফ, (খ) এন হাস, (গ) জন ক্যালভিন। 
৩। জার্মানিতে মার্টিন লুথারের ধর্মসংস্কার আলোচনা কর ॥ 

৪1 ক্যাথলিক চার্চের সংস্কার সাধনে জেন্ুইট সম্প্রদায়ের অবদান বৰ্ণন! কর 
৫। ওলন্দাজদের স্বাধীনতা সংগ্রামে উইলিয়াম অফ্‌ অরেঞ্জের ভূমিক! উল্লেখ 


কর। 
৬। টাকা লেখঃ (ক) অগ্‌সবাগ” চুক্তি, (খ) ওয়েসটফ্যালিয়ার চুক্তি, 
(গ) স্প্যানিশ আর্মাডা | 


১। দু'এক কথায় উত্তর দাও: 

(ক) ইউরোপের ধর্ম সংস্কারকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কে ছিলেন ? 
(খ) সুইজারল্যাণ্ডে ধর্ম সংস্কার আন্দোলন কে পরিচালনা করেছিলেন ? 

(গ' কার আমলে ইংলণ্ডে জাতীয় চার্চ গঠিত হয়? 

(ঘ) ইংলগ্ের সহিত স্পেনের যুদ্ধে স্পেনের নৌ-সেনাপতি কে ছিলেন ? 

১। সঠিক উত্তরটির পাশে »/ চিহ্ছটি দাও: 

(ক) জন ওয়াইরিফ মার্টিন লুখার ছিলেন ইউরোপের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের 

অগ্রদৃত। 

(খে) ক্যালডিনের সমর্থকরা সুইজারল্যাগ/জেনেভাকে বলত “দেবপুরী '। 

(গ) জেন্ুুইট সম্প্রদায় গঠন করেন ইগনেসিয়াজ লয়ল1/জন হাস। 
(ঘ) ক্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরী ছিলেন প্রোটেন্ট্াপ্ট। ক্যাথলিক পন্থী । 


পাচ | সপ্তরশ শতাব্দীতে ইংলপ্ডের বিপ্লব 
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রাজা ও পালণমেণ্টের মধ্যে বিরোধের মূল কারণ £ টিউডর রাজাদের 
আমলে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবনে গুরুতর 
. পরিবর্তনের স্থচনা হয়। নবজাগরণের প্রভাবে সেখানে নতুন চিন্তাধারার 
সূত্রপাত হয়। সেখানে পোপের প্রভাব বিনষ্ট হয়ে ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের 
প্রসার ঘটে। নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের ফলে ইংলণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্য 
বৃদ্ধি পায়। ক্রমে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। এই ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারীর মালিকগণ এই সময় থেকে রাজনৈতিক 
ক্ষমতা হস্তগত করতে চেষ্টা করে। এতদিন ধরে রাজা ও অভিজাতবর্গই 
সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিল। এইবার এই দুই শ্রেণীর মধ্যে 
দীর্ঘকাল ধরে ক্ষমতার লড়াই চলতে থাকে । শেষ পর্যন্ত রাজা ও অভিজাত- 
বর্দকে পরাজিত করে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হিসেবে পার্লামেন্ট ক্ষমতা 
হস্তগত করে। এই ঘটনাই সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলগ্ডের বিপ্লব । 

বিভিন্ন কারণে এই সময়ে রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে বিরোধের স্থষ্টি 
হয়েছিল। রাজাদের অযোগ্যতাই এর জন্য প্রধানতঃ দায় । টিউডর 
রাজার! এক শক্তিশালী রাজতন্ত্র গড়ে তুলেছিলেন। তাদের স্থশাসনে সকল 
শ্রেণীর লোকই সন্ত ছিল! বিশেষ করে রাণী এলিজাবেখ খুব জনপ্রিয় 
ছিলেন। তিনি পার্লামেন্টের সঙ্গে বিরোধ এড়িয়ে চলতেন। 

কিন্ত স্টুয়ার্ট রাজারা ছিলেন অন্যরকম! তারা স্কটল্যা্ড থেকে এসে 
উত্তরাধিকার নুরে ইংলণ্ডের সিংহাসন লাভ করেছিলেন।  ইংলণ্ডের 
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সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তাদের ধারণা ছিল না। ইংলগডের 
জাতীয় জীবনে এই সময়ে যে যুগ পরিবর্তনের সুচনা হয় তার প্রতি স্টয়াট 
রাজাদের কোনরকম সহানুভূতি ছিল না। 
স্টুয়ার্ট বংশের রাজারা বিশ্বাস করতেন যে রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তাই 
তার! ঈশ্বরদন্ত ক্ষমতার বলে দেশ শাসন করতেন । তাদের মতে কোন 
গ্রজারই রাজকাধে সমালোচনা করার অধিকার নেই । রাজাকে সমালোচনা 
করার অর্থই হলো ঈশ্বরকে অমান্য করা। কিন্তু ইংলপগ্ের জনসাধারণ 
তাদের এই যুক্তি মানতে রাজী ছিল না। 
ইংলণ্ডের জাতীয় মহাসভার নাম পার্লামেন্ট। পার্লামেন্টের প্রধান কাজই 
ছিল রাজাকে প্রয়োজনীয় অর্থ-সংগ্রহে সম্মতি দেওয়া । কালক্রমে পালণমেন্ট 
দাবী করে যে, এর অর্থ সাহায্য না করার অধিকারও আছে। স্টুয়ার্ট রাজার। 
পার্লামেন্টের অশ্ুমতি না নিয়েই অনেক সময়ে নতুন কর আদায় করতেন । 
যাঁরা স্টার্ট রাজগণের স্কেচ্ছাচারিতায় বাধা দিতেন তারা বিন! বিচারে 
বন্দী হতেন। বিন! বিচারে বন্দী করার অধিকারের বিরুদ্ধে পার্লামেন্ট 
তীব্র. প্রতিবাদ জানায় । 
এই সময়ে পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্তই ছিলেন পিউরিটান অর্থাৎ 
চরমপন্থী প্রোটেস্টান্ট। স্টুয়ার্ট রাজার! পিউরিটান মতবাদের বিরোধী 
ছিলেন। পিউরিটানদের প্রতি স্টয়ার্ট রাজগণের বিরূপ মনোভাব 
পার্লামেন্টের সঙ্গে রাজার সম্পর্ক আরও তিক্ত করে তুলল । 
স্টয়াট' বংশের রাজা প্রথম জেমস্‌ সিংহাসনে আরোহন করেই 
্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠেন। তিনি রাজ্যশাসন সম্বন্ধে দৈবন্যত নীতি ঘোষণা 
করেন। কিন্তু পার্লামেন্টের সদস্যরা এই গণতন্ত্র বিরোধী 
প্রথম জেমস নীতি মানতে চাননি। প্রথম জেমম্‌ আট বছর 
পার্লামেন্ট না ডেকে দেশ শাসন করেন । পার্লামেন্টের সদস্তগণ মনে করলেন, 
রাজা পার্লামেন্ট না ডেকে তাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করছেন। ফলে 
রাজা ও পালমেন্টের মধ্যে বিরোধ অবশ্যন্তাবী হয়ে উঠল । 
গৃহযুদ্ধ? প্রথম জেমসের মৃত্যুর পর তার পুত্র প্রথম চার্লসের আমলে 


৪৬ ইতিহাস-পরিচয় 


রাজা ও পার্লামেন্টের মধো বিরোধ চরম পর্যায়ে পৌছায় প্রথম চার্লসের 
7 অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেন্ট একটি 
আবেদন পত্রে কতকগুলি অধিকার দাবী করে এই 
আবেদন গরত্রকে ‘অধিকারের আবেদন পত্র" (পিটিসন অফ রাইটস ) বলা 
হয়। এই আবেদনপত্রে পার্লামেন্টের 
সম্মতি না নিয়ে কর আদায় ও 
বিন! বিচারে গ্রেপ্তার করা নিষিদ্ধ 
করা হল। চার্লস . অধিকারের 
আবেদন মেনে নিলেও এর শর্তগুলি 
মেনে চলার ভার ইচ্ছা ছিল না। 
তিনি প্রায় এগার বছর পার্লামেন্ট না 
,ডেকেই দেশ শাসন করেন। কিন্ত 
পরে অর্থাভাবের জন্য ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে 
তাকে পার্লামেন্ট ডাকতে হয়েছিল | প্রথম চার্লস 
এই পার্লামেন্ট দীর্ঘ কুড়ি বছর স্থায়ী হয়েছিল বলে একে দীর্ঘস্থায়ী 
পার্লামেন্ট" (লং পার্লামেন্ট ) বলা হয় । এই সময়ে পার্লামেন্ট অর্থ মঞ্জুর তো 
করলে! না বরং রাজার বে-আইনী কাজের তীব্র সমালোচনা করতে থাকে । 
চার্লস জন হ্যাম্পডেন, জন পিম প্রমুখ পার্লামেন্টের কয়েকজন সদস্যকে 
বন্দী করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন। তখন পার্লামেন্টের 
সঙ্গে চার্পসের ঘোরতর যুদ্ধ আর্ত হয়। ইংলণ্ডের ইতিহাসে এই 
যুদ্ধকে "গৃহযুদ্ধ ( সিভিল ওয়ার ) বলা হয়। 
ক্রমওয়েল ও কমনওয়েলথ £ এই সময়ে পালামেন্টের সদস্যদের মধ্যে 
অলিভার ক্রমওয়েল ছিলেন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী পুরুষ । হ্যাম্পডেন ও 
পিমের মৃত্যুর পর ক্ৰম ওয়েল গালামেন্টের পক্ষে যুদ্ধের 
অলিভার ক্রমওয়েল নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। পুর্ব ইংলণ্ডের এক গ্রাম্য 
জমিদারের পরিবারে অলিভার জন্মগ্রহণ করেন। কেস্থি বিশ্ববিত্যালায়ের 
প্রতিনিধি হিসাবে তিনি দীর্ঘস্থায়ী পার্লামেন্টের সদস্ত হন । ক্রমওয়েল ছিলেন 


সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলপ্ডের বিপ্লব ৪৯ 


একজন সুদক্ষ যোদ্ধা; তার সুষ্ট অশ্বারোহী বাহিনী “লৌহ পার্শ্ব” ( আয়রথ 
সাইভ) নামে পরিচিত ছিল । ধর্মের প্রতি ভার তীব্র অনুরাগ ছিল। ভার 
বিশ্বাস ছিল য়ে তিনি ঈশ্বরের নির্দেশই পালন করছেন। 

নেসবির যুদ্ধে চার্লস পরাজিত হন। চার্লসের বিচারের জন্ত পার্লামেন্ট 
একটি উচ্চ আদালত গঠন করে। চার্লস কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন না । 
এই আদালতের বিচারকগণ চার্লসকে অত্যাচারী শাসক, বিশ্বাসঘাতক, হত্যা- 
কারী ও জনসাধারণের শক্ত বলে ঘোষণা করে। তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কর! 
হয়। লণ্ডনে ওয়েস্টমিনিস্টার রানতপ্রাসাদের সম্মুখে তাকে হত্যা করা হয় । 

চার্লসের মৃত্যুর পর দশ বছর ক্রমওয়েলই ছিলেন ইংলগ্ডের 
ভাগ্যবিধাতা। এই সময়ে দেশে যে অভিনব শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হয় 


তাকে বলা হত কমনওয়েলথ বা সাধারণতন্তর । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেশ 
শাসনের ব্যাপারে জন-সাধারণের কোন ক্ষমতাই ছিল না ৷ ক্রমওয়েলই তখন 
নিজের ইচ্ছামত দেশ শাসন করতে 


তন । ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্রমওয়েলের মৃত্যু হয় । 
তিষ্টা £ ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর ইংলণ্ডের 
জনসাধারণ তার প্রবতিত শাসনব্যবস্থা আর 
পছন্দ করল না। তারা প্রথম চার্লসের 
পুত্র দ্বিতীয় চার্লসকে সিংহাসন গ্রহণ করতে 
আহ্বান করে। পিতার 
জিদ বি REE 
দেশ ত্যাগ করে বিভিন্ন দেশ ঘুরে বেড়াতে 
হয়েছিল। তিনি ইংলগ্ডের জনসাধারণের 
আমন্ত্রণ গ্রহণ করে দেশে ফিরে এলে ভাকে 
? ? রাজা বলে ঘোষণা করা হয়। এইভাবে 
নিউ ইংলণ্ডে আবার রান্বতন্্র প্রতিষ্ঠিত হয়। 
দ্বিতীয় চার্লস পার্লামেন্টের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। তিনি 
কৌশলী ও জনপ্রিয় রাজা ছিলেন। 


ভার মৃত্যুর পর তার ভাতা দ্বিতীয় জেমস সিংহাসন লাভ করেন। তিনি 


স্টুয়ার্ট ৰংশের পুনঃ 


৪২ ইতিহা পরিচয় 
উদ্ধত প্রকৃতির রাজ! ছিলেন। গার সময়ে আবার পার্লামেন্টের সঙ্গে 
বিরোধ আরম্ভ হয় । : : 

গৌরবমক্স বিপ্লব (১৬৮৮ খ্রীঃ) £ দ্বিতীয় জেমস ছিলেন রোমান 
ক্যাথলিক । ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে যেসব আইন ছিল, তিনি সেগুলি তুঙ্গে 
দেবার চেষ্টা করেন। তিনি 
ক্যাথলিকদের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত 
করতে আরম্ভ করেন। এতে 

ইংলগ্ডে র জন- 

ছিতীর লেমদ সাধারণের মনে হলো! 
যে. জেমস ইংলণ্ডে ক্যাথলিক ধর্ম 
পুনরায় প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা 
করছেন । 

দ্বিতীয় জেমসের কোন পুত্র 
সন্তান ছিল না।  ইংলগণ্ডের দ্বিতীয় জেমস্‌ 
জনসাধারণ মনে করত যে তার মৃত্যুর পর ভার প্রোটেস্ট্যান্ট কক্তা! 
মেরী সিংহাসন পাবেন । শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ডের সমস্ত দল মিলিত হয়ে 
জেমসের জামাত! ও হল্যাণ্ডের অরেঞ্জ বংশের উইলিয়মকে ইংলণ্ডের' 
সিংহাসন গ্রহণ করতে আহ্বান করে। 

উইলিয়াম ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে আসেন: এবং সিংহাসন গ্রহণ 
করেন । জেমস বিন! প্রতিবাদে দেশ থেকে পলায়ন করেন। বিনা 
রক্তপাতে এই বিপ্লব সংঘটিত হয়; কেননা জেমস বিনা যুদ্ধেই পলায়ন 
করেছিলেন। তাই ইতিহাসে এই বিপ্লবের নাম 'রক্তপীতহীন বিপ্লব” 
ৰা ‘গৌরবময় বিল্লীব. | 

“বিল অফ রাইটস" (১৬৮১খ্রীঃ) এবং অন্যান্য ফলাফল £ উইলিয়ম 
ইংলগ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করার পূর্বে পার্লামেন্টের অধিকার সমূহ 
স্বীকার করে নেন এবং এক প্রতিজ্পত্রে স্বাক্ষর করেন এর ফলেই 
১৬৮৯ প্রষ্টাবে ‘অধিকারের আইন? (বিল অফ রাইটস) পাশ হয়। এই 


সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলগ্ডের বিপ্লব ৪৩ 


আইনেরফলে পার্লামেন্টের সঙ্গে রাজার বিরোধ চূড়ান্তভাবে মিটে গেল। 
এর পর থেকে রাজা রাজস্ব করতেন বটে, কিন্তু দেশ শাসনের প্রকৃত ক্ষত] 
এল পার্লামেন্টের হাতে । 

গৌরবময় বিপ্লবের ফলে আরও স্থির হল যে, ইংলণ্ডের সিংহাসনের 
উত্তরাধিকারী বংশগত ব্যবস্থার পরিবর্তে পার্লামেন্টের সম্মতি অনুযায়ী 
হনে । আর এখন থেকে ইংলণ্ডের রাজা হবেন প্রোটেস্টান্ট ধর্মাবলম্বী! 


টিউডর শাসকদের রাজত্বকাল ১৪৮৫--১৬০৩গ্রীঃ 
স্ট,য়াট শাসকদের রাজত্বকাল ১৬০৩--১৬৮৮্রীঃ 
পিটিসন অফ রাইট্‌স . ১৬২৮শ্বীঃ 
দীর্ঘস্থায়ী পার্লামেন্ট ১৬৪০__-১৬৬গগ্রীঃ রি 
গৃহযুদ্ধ ড ১৬৪২-_১৬৪৯খ্ৰীঃ 
রক্তপাতহীন বা গৌরবময় বিপ্লব ১৬৮৮খ্ৰীঃ 
অধিকারের আইন ১৬৮৯খ্ৰীঃ ? 


কনক ক ক কক * (কন্দ 


রে ১। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে বিরোধের 
কারণগুলি কি কি? 
২। ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 
৩) ..ইংলগ্ডের শাসনব্যবস্থায় অলিভার ক্রমওয়েলের ভুমিকা বর্ণনা কর । 
" ৪4, গৌরবয়য় বিপ্লব সম্বন্ধে যা জান লেখ। 
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ভৰ) ক * + কক ক ক জেদ 


১। 


< 


সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের বিপ্লব বলতে কি বোঝ ? 
টাকা লেখ: কে) পিটিসন অফ রাইটস, (খ) লং পার্লামেন্ট, 


(গ) কমনওয়েলথ, (ৰ) বিল অফ রাইট্‌স। 


৩। 


SU 


কমন্ওয়েলধ শাসনের পর ইংলণ্ডে কিভাবে রাজতন্ত্র পুলঃ প্রতিষ্ঠা 


( হয়েছিল ? 


গৌরবময়: বিপ্লবের ফলে কি হয়েছিল? 


[হাটি + * *# হজ 


nl 
(ক) 
(খ) 
(গে) 
(ঘ্‌) 
(৪) 
২ 
(ক) 
(খ) 
(গ্‌) 
(ঘ) 
(ঙ) 


দু'এক কথায় উত্তর দাও £ 

টিউডর যুগের শাসকদের মধ্যে কে বেশী জনপ্রিয় ছিলেন ? 
স্ট,য়ার্টবংশের প্রথম রাজী কে ছিলেন? 

অলিভার ক্রমওয়েল কে ছিলেন? 

কার আমলে রাজতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয় ? 

ইংলগ্ডে কোন্‌ রাজার আমলে গৌরবময় বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল % 
শূন্যস্থান পুরণ কর £_ 

_. প্রীটাবে দীৰ্ঘস্থায়ী পার্লামেন্ট আহ্বান করা হয়েছিল । 
ভরমগয়েলের অস্থারোহী বাহিনীকে বলা হত _। 

__ যুদ্ধে ক্রমওয়েল চাল সকে পরাজিত করেন। 

__ খ্রীষ্টাব্দে ক্ৰমওয়েলের মৃত্যু হয়। 

উইলিয়ম ছিলেন __ এর অরেঞ্জ বংশের লোক | 


=== 
০ 
সক 
০ “ ছা 


CE 


টু 
El) 


তি ৩১৩৩০৩5৩6৬৬ তোতা 


(ক) মুঘল সাআজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও বিস্তার £ 

মঙ্গোল’ জাতির লোকেরা মধ্য এশিয়ার স্তেপ অঞ্চলের অধিবাসী । 
চিজিস খা ছিলেন মঙ্গোল জাতির এক দুধর্ষ নেতা। ভারতে মুঘল 
সাস্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এই মঙ্গোল জাতিরই বংশধর বাঁবর। 

বাবর ( ১৫২৬-১৫৩০ খ্রীঃ) £ বাবর ছিলেন দিথিজয়ী বীর । পিতার 
যত্যুর পর তিনি মাত্র বারো! বছর বয়সে ফরগণার সিংহাসনে আরোহণ 

করেন। সিংহাসন অধিকারের পরই তিনি, রাজ্য 

সাথ. বিস্তার নীতি গ্রহণ করেছিলেন! তিনি কাবুল জয় 
করেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষে ইব্রাহিম লোদীর অকর্মণ্যত। ও 
অত্যাচারের ফলে দেশবাসী- 
অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল । পাঞ্জাবের 
শাসনকর্তা দৌলত খা লোদী 
এবং আরও অন্তান্ত কয়েকজন 
বাবরকে ভারত আক্রমণ করতে 
আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। 
পাপিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর 
ইব্রাহিম লোদীকে সম্পূর্ন 
ভাবে পরাস্ত করে দিল্লী ও তার 
পাশ্ববর্তী অঞ্চল সমূহ অধিকার বাবর 
করে নিলেন (১৫২৬ খগ্রীঃ)। এর -ফলে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের 
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ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু দিল্লী ও আগ্রায় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেও 
ভারতের সর্বত্র বাবরের ক্ষমতা তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। রাজপুভানার 
রাণ! সংগ্রাম সিংহ ছিলেন বীর যোদ্ধা! । খান্ুয়া নামক স্থানে রাজপুত 
বাহিনীর সঙ্গে মুঘল বাহিনীর এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধল ( ১৫২৭ খ্রীঃ )। এই 
যুদ্ধে সংগ্রাম সিংহ অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন কর! সত্বেও বাবরের কাছে পরাজয় 
স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। রাজপুত বীর রাণা সংগ্রাম সিংহকে 
পরাজিত করবার থর বাবর তার দ্বিতীয় শক্র আফগান শাসনকর্তীর 
বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। তিনি গোগরা নামক স্থানে আফগানদের 
সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে পূর্বাঞ্চলকে আফগান শাসন মুক্ত করেছিলেন । 
বাবর মাত্র চার বছর ভারতবর্ষে রাজত্ব করেছিলেন। এই অল্প সময়ে 
তিনি যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা অক্ষু নদী থেকে বিহার পর্যন্ত এক বিশাল 
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। স্বল্প সময়ে রাজ্যে যতদুর আইন শৃঙ্খল। 
ও সুশাসন প্রবর্তন সম্ভব ত| তিনি করেন। 

হুমায়ুন ( ১৫৩০-১৫৪০ খ্ৰীঃ এবং ১৫৫৫--১৫৫৬ গ্রীঃ) £ ১৫৩০ খ্রীষ্টাবে 
বাবরের মৃত্যুর পর তার পুত্র হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। পিতার প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করাই ছিল হুমায়ুনের 
প্রথম দায়িত্ব । কিন্তু সিংহাসন লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাকেও বিদ্রোহ 
ও শক্র দমনে অগ্রসর হতে হয়। বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুনের 
ভ্রাতাদের মধ্যে সিংহাসন অধিকার নিয়ে. বিরোধ 
উপস্থিত হয়। 

হুমায়ুন প্রথমে তার ভ্রাতাদের সঙ্গে বিরোধ 
মিটিয়ে নিসেন। আফগান বিদ্রোহীদের মধ্যে 
গুজরাটের বাহাদুর শাহ এবং বিহারের শের খা 
ছিলেন সর্বপ্রধান। বাহাদুর শাহের শক্তি বৃদ্ধিতে 
হুমায়ুন ভীত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধ যুদ্ধ যাত্রা করলেন। 

হুমায়ুন পর পর বাহাদুর শাহকে কয়েকটি যুদ্ধ পরাজিত 
করে হুমায়ুন মালব ও গুজরাটের কয়েকটি দুর্গ অধিকার কৰে 
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নিলেন । হুমায়ূন যখন গুজরাটে যুদ্ধে লিপ্ত, ঠিক সেই সময়ে বিহারের 
শের খী নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করলেন। এই' সংবাদ পেয়ে 
হুমায়ুন শের খায়ের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কিন্তু চৌসা ও কনৌভের 
যুদ্ধে হুমায়ুন পরাজিত হয়ে পারস্ত দেশে পলায়ন করতে বাধ্য হন। 
পরে তিনি দ্বিতীবার দিল্লীর সিংহাসনে বসেছিলেন। 


শেরশীহ্‌ ( ১৫৪০-১৫৪৫ খ্রীঃ ) £ শের খা দিল্লীর সিংহাসন অধিকার 

করে ।শেরশাহ নাম ধারণ করেন । বাংলাদেশে খিজির খায়ের বিদ্রোহ দম্ন 

তার অন্যতম কৃতিত্ব । অতঃপর তিনি মালব, গোয়ালিয়র 

শেরশাঠ  রণথন্ভোর, পাঞ্জাব, সিন্ধু, মুলতান প্রভৃতি অঞ্চলে নিজের 
প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করে এক বিশাল সাত্রাজ্যের অধিকারী হন। 


শেরশাহ রাজত্ব করেছিলেন মাত্র পাচ বছর। কিন্ত এই সামান্ 
সমাধি তিনি যে কৃতিত্ব দেখিয়ে ছিলেন তার তুলনা নেই। তার 
শাসনবাবস্থার মূলকথা ছিল কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা ৷. তিনি জঙ্গি জরিপ 
করিয়ে প্রতিটি প্রজার জমি নির্ধারণের ব্যবস্থা করেছিলেন । তিনি এই 
উদ্দেশ্টে 'কবুলিয়ৎ' ও 'পাট্রার' প্রবর্তন করেন । উৎপন্ন শস্তেরএক-তৃতীয়াংশ 
কর হিসাবে সম্রাটকে দিতে হত। বিচারের ব্যাপারে শেরশাহ ছোট-বড়, 
ধনী-দরিদ্র. আত্মীয়-স্বজন প্রত্যেককেই সমান চোখে দেখতেন। শেরশীহের 
আমলে রাস্তাঘাট, গোয়েন্দা ও সামরিক বিভাগেও উন্নতি সাধিত 
হয়েছিল ৷ তিনি ডাক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ঘোড়ার সাহায্যে দ্রুত 
ডাক চলাচল ও ভ্রুত বিলির ব্যবস্থা করেন। 


শেরশাহের মৃত্যুর পর হুমায়ণ মুঘল শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন 
(১৫৫৫ খ্ৰীঃ)! এর কিছুকাল পরেই ভার মৃত্যু হয় ( ১৫৫৬ খ্রীঃ )। 

আকবর ( ১৫৫৬-১৬০৫ খ্রীঃ)? হুমায়ুণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 
বৈরাম খাঁ আকবরকে সম্রাট বলে ঘোবণা করলেন এবং নিজে আকবরের 
অভিভাবকর্ূপে শাসনকার্ পরিচালন! করতে লাগলেন। আকবর যখন 
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মুঘল সাত্রজ্যের অধিপতি হন, সেই সময়ে মুঘল সাম্রাজ্য দিল্লী ও 
পাঞ্জাব অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। উত্তর ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলেই 
তখন শুরবংশীয় আফগানদের অধিকারে ছিল । বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্ে 
আকবর এই সকল আফগান রাজার বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। শেরশী?্হর 
্রাছুপুত্র আদিল শাহের সেনাপতি হিমু আগ্রা ও দিলী অধিকার করে 
নিয়েছিলেন। আকবর হিমুকে ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পাঁণিপথের দ্বিতীয় 
যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন। গোয়ালিয়র, আজমীর, জৌনপুর 
প্রভৃতি স্থানও তার হস্তগত হলো] । ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে আকবর নিজ হস্তে 
শাসনভার গ্রহণ করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই আকবর পশ্চিমে মূলতান 
থেকে পূর্বে এলাহাবাদ পর্যন্ত অধিকার করেন। 

হিন্দু রাজ্য গণ্ডোয়ানা অধিকার তাঁর অপর একটি অভিযান ৷ গণ্ড য়ানা 
অধিকারের পর আকবর রাজপুতনার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন । কিন্ত 
রাজপুতদের বিরুদ্ধে তিনি বলপ্রয়োগের নীতি অবলম্বণ 
আকবর করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি তাদের প্রতি বন্ধুত্ 
ও মিত্রতার হাত প্রসারিত করেন। এতে অনেক রাজপুতবীরই সাড়া 
দিয়েছিলেন। জয়পুরের রাজা 
বিহারীমল্ল আকবরের বশ্যতা স্বীকার 
করলেন এবং নিজ কন্যার সঙ্গে 
আকবরের বিবাহ দিয়ে মিত্রত ও 
আত্মীয়তা সুত্রে আবদ্ধ হলেন ৷ কিন্তু 
মেবারের রাণা উদয়সিংহ আকবর 
বশ্যতা স্বীকার করতে রাজা হননি 
উদয়সিংহ মুঘল শক্তিকে বাধা দিলেন । 
আকবরের সাঙ্গ মেবারের ইসম্থা 
আকবর বাহিনীর এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ হল । 

অপ্কলর চিতোর দুর্গ অধিকার করলেন (১৫৬৮ শ্বীঃ)। 
পিতার মৃত্যুর পর রাণাপ্রতাপ সিংহাসনে আরোহণ করেই চি'তার 

মি 
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দুর্গ পুনরায় অধিকার করে নিতে বদ্ধপরিকর হলেন ৷ স্বভীবতঃই আকবরের 

সঙ্গে তার সংঘর্ষ উপস্থিত হল । রাণাপ্রতাপ দেশপ্রেমিক 

রাণ! প্রতাপ এবং বীর যোদ্ধা ছিলেন। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হলদিঘাট 

নামক স্থানে রাণাপ্রতাপ ও আকবরের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এক তুমুল 

যুদ্ধ শুরু হুল। এই যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত জেনেও তিনি আকবরের বস্তুত! 
স্বীকার করলেন না। 


আকবর গুজরাট অভিমুখে যে অভিযান প্রেরণ করেছিলেন, তা 
সম্পূর্ণরূপে সাফল্যলাভ করেছিল । আকবর উড়িষ্যা ও বাংলাদেশকে নিজ 


সাআাজ্যের অন্ততুক্ত করেন। 

আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি দক্ষিণ ভারতেও প্রসারিত হয়েছিল! 
আহন্মদনগর, খান্দেশ, বিজয়পুর, গোলকুণ্ডা, বিদর প্রভৃতি স্থানে মুঘল 
.সেনাগণ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে এ সকল অঞ্চলের রাজাদের সম্পূর্ণভাবে 
"পরাভূত করে । ১ 
আকবর স্ুশীসকরূপেও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন । মুঘল শাঁসন' 
ব্যবস্থার প্রকৃত স্থাপয়িতা ছিলেন আকবর। তার শাসন পদ্ধতি স্বৈরাচারী 
হলেও প্রজাদের প্রকৃত মঙ্গল সাধনই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য | দেশীয় ও 
বৈদেশিক এঁতিহাসিকগণ আকবরের শাসন ব্যবস্থার প্রশংসা করেন। 
আকবরের দরবারে বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি স্থান পেয়েছিলেন । এদের 
অধ্যে আবুল ফজল “আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থ রচনা করেন। 

একমাত্র শেরশাহ্‌ ভিন্ন আকবরের মত উদার ধর্গমতাবলম্বী সম্রাট 
ভারতের ইতিহাসে বিরল । হিন্দুদের উপরে বিভিন্ন প্রকার কর ও বৈষম্য- 
মূলক আচরণ তিনি বন্ধ করেন। সকল ধর্মের মূলকথা জানবার আগ্রহে 
আকবর ফতেপুর সিক্রিতে ইবাদৎখানা বা উপাসনা গৃহ নিৰ্গাণ করেন । 
আকবও সকল ধর্মের মূলকথা প্রচারে অগ্রণী হলেন। তার এই মতবাদ 
প্ৰীন-ই-ইলাহী’ নামে ইতিহাস বিখ্যাত হয়ে আছে। সকল ধর্মের মূলকথা 
এতে প্রকাশিত হয়েছে। আকবর শিল্পানুরাগ্ী ছিলেন । তার রাজত্বকালে 
স্থাপত্যকার্ষ বিভিন্ন শিল্পের সমাবেশ ঘটে ৷ ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে তার মৃত্যু হয়। 


০ ইতিহাস পরিচয় 


জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭ খ্রীঃ): আকবরের মৃত্যুর পর তার পুত্র 
জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করলেন । পিতা আকবরের ন্যায় জাহাঙ্গীরও 
সাম্রাজ্য বিস্তারনীতি গ্রহণ করেছিলেন। তার রাজত্বকালে 
জাহালীর . মুল সাম্রাজ্য আরও বিস্তৃত হয়েছিল। জাহাঙ্গীর বাংলার 
বারো ভু ইয়াদের শায়েস্তা করবার উদ্দেশ্যে ইসলাম খ নামক এক দুর্ধ্ব 
সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। ইসলাম খাঁ স্বাধীন জমিদারের প্রভাব ও 
প্রতিপত্তি বিনষ্ট করে তাদের চিরতরে দমন করেছিলেন । তাঁর রাজত্বের 
শেষদিকে পুত্র খুরুরম্‌ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন । সেনাপতি মাহবত খা 
এই বিদ্রোহ দমন করে পুত্র খুর্রম্কে পিতার আনুগত্য স্বীকার করতে 
বাধ্য করেছিলেন। জাহাঙ্গীরের পত্নীর নাম নূরজাহান । নূরজাহান, 
জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে শাসনকার্ষে বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন। 
জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ইংরাজ বণিক- 
দের ভারতে আগমন স্যার টমাঁস-রো ইংলণ্ডের রাজার দূতরূপে জাহাঙ্গীরের 
দরবারে আসেন এবং ভারতে বিনা শুক্কে বাণিজ্যের অনুমতি লাভ করেন । 
জাহাঙ্গীর সাহিত্য ও শিল্পে অন্তুরাগী ছিলেন। তার আত্মজীবনী 'তুজুক-ই- 
জাহাঙ্গীরী” একটি রসোত্তীর্ণ সাহিত্য । 
শাহজাহান (১৬২৮-১৬৫৯ শ্রীঃ)ঃ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে খুর্রম্‌ 
বিভিন্ন-যুদ্ধে সাফল্য লাভ করলে বাদশাহ জাহাঙ্গীর খুর্রমূকে ‘শাহজাহান’ 
উপাধি দিয়েছিলেন। সিংহাসন লাভের সময় থেকেই 
849 শাহজাহানকে নানা বাধা বিদ্বের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। 
পতুগীজ বণিকগণ বাংলাদেশের হুগলী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে উপদ্রব শুরু 
করে। এই সকল পতু গীজদের বিরুদ্ধে শাহজাহান কাশিম খানের নেতৃত্বে 
এক অভিযান প্রেরণ করে তাদের দমন করেন। শাহজাহানের রাজত্বকালে 
কান্দাহারে মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। শাহজাহান দক্ষিণ ভারতে 
অভিযান প্রেরণ করেন। মুঘল সৈন্য আহম্মদনগর আক্রমণ করে এবং 
DU HS দক্ষিণ ভারতের বিজাপুর ও গোলকুণ্ডাও 
মুঘল সাআ্াজোর অস্ততুক্ত হয়। এই নববিজিত অঞ্চলের শাসনভার 
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শাহজাহান তার পুত্র ওরজেবের উপর ন্যস্ত করেন। ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দ 
নাগাদ -শীহজাহান কঠিন গীড়ায় আক্রান্ত হলে তার পুত্রের মধ্যে 
সিহাসনাধিকার নিয়ে মতরিরোধ 
দেখা দিল। গুরঙ্গজেব কৌশলে 
পিত! শাহজাহান ও ভ্রাভাদের 
কারাগারে বন্দী করে নিজেকে মুঘল 
সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন [১৬৫৮ 
খ্ৰীষ্টাব্দ ]| শাহজাহান বন্দী অবস্থায় 
আট বছর. জীবিত থেকে ১৬৬৬ 
শ্রীষ্টান্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন । 
শাহজাহানের রাজত্বকালকে মুঘল 

সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগ বলা হয়। শাহজাহান 

তার আমলে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের বিশেষ উন্নতি লক্ষ্য করা যায়৷ 
তার আমলের শিল্প নিদর্শনগুলির মধ্যে তাজমহল, দেওয়ান-ই-আম 
দেওয়ান-ই-খাস, মতি ননজিদ, জুপ্মা মসজিদ ও ময়ূর সিংহাসন বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ৷ 

ওরঙ্গজেব (১৬৫৮--১৭০৭ খ্রীঃ) £ গুরঙ্গজেব, ভ্রাতুযুদ্ধের মধ্য দিয়ে 

€ পিতা শাহজাহানকে বন্দী করে সিংহাসন লাভ করেছিলেন । 
শাহজাহানের চার পুত্রের মধ্যে বীরত্ব, কর্মদক্ষত| এবং বুদ্ধি- 
মন্তার দিক দিয়ে উুর্গজেবই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ । তিনি 
অত্যন্ত ধর্মভীরু এবং সংযমী সম্রাট ছিলেন |. তথাপি ধর্ম বিষয়ে সংকীণ তার 
গরিচয় দিয়ে তিনি মানুষের শ্রন্ধাভাজন হতে পারেন নি। গুঁরঙ্গজের ফ্খন 
দিল্লীর সম্রাট হলেন তখন রাজ্যের সর্বত্র অরাজকতা ও গোলযোগ) তাকে 
ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। উররঙ্গজেব এ সকল বিদ্রোহ ও আক্রমণ 
' কারীদের দৃঢ়হস্তে এবং নৃশংসতার সঙ্গে দমন করেছিলেন । তিনি অকারণে 
হিন্দুদের বিরোধিতা শুরু করলেন। তার এই ধর্মান্ধ নীতির ফলেই রাজ্যের 
সর্বত্র বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। গুরঙ্গজেবের রাজত্বকালে নিখ, রাজপুত ও 


ওরজজেব 


২ ইতিহাস পরিচর 
মারাঠা জাতির মধ্যে বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করেছিল ।  শিখদের 
নবমগুরু তেগবাহাঁদুর ওরজজেবের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে, 
তাকে যৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। 
পরবর্তী গুরুদের অধীনে শিখজাতি 
এক অভূতপূর্ব শক্তি সঞ্চয় করে 
ওরঙ্গজেবের বিরোধিতায় দৃঢ়সংকল্প 
হলেন।  ওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে 
রাজপুত জাতিও নেহাত কম শক্তি 
প্রদর্শন করে নি। যুদ্ধবিগ্রহ দ্বারা . 
রাজপুতদের দমন:করা সম্ভব হয়নি । গুর্গজের 

শিখ ও রাজপুত ভিন্ন গুরঙ্গজেব সর্বাপেক্ষা অধিক বাধা পেয়েছিলেন 
মারাঠাদের কাছে। মারাঠাগণ সেই সময় যেভাবে বিশেষ শক্তি সঞ্চয় করে 
তা পরবর্তীকালে মুঘল সাস্রাজ্যের পক্ষে ভীতির কারণ হয়ে দাড়িয়েছিল। 
ওঁরঙ্গজের শিবাজীর বিরুদ্ধে একাধিকবার অভিযান প্রেরণ করেছিলেন, কিন্ত 
তার কোন অভিযানই সফলতা লাভ করেনি।  শিবাজীর বংশধরদের 
সঙ্গেও ওরঙ্গজেবের 'সংঘর্ হয়েছিল । 

গুরজগজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি সাফল্য লাভ করে নি। দাক্ষিণাত্যে 
দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালিয়েও তিনি এ অঞ্চলে সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। 
তাছাড়া দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির ফলে সাআাজ্যের সর্বত্র অরাভকতা দেখা! 
দিয়ছিল। যুদ্ধ পরিচালনা কালেই আহম্মদনগরে তীর মৃত্যু 


হয় [ ১৭০৭ খ্রীঃ ] 

মুঘল যুগের. সমাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবন (বৈদেশিক 
ভ্রমনকারীর বিবরণ সহ )£ মুঘল যুগের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক 
জীবন সম্পর্কে তথ্যাদি সেই যুগের ইতিহাস গ্রন্থ ও বিদেশী পর্যটকদের 
পারা যায়। মুঘল" যুগে ইউরোপীয় পর্যটকদের 


রণ থেকে জানতে | 
হকিন্সা, টমাস রো, টেরি, গেলনাট, তেভানিয়ে, 
তি - রি 


সধো র্যাল্ফ ফিচ, 


ভারতবর্ষ «৩ রা 
বানিয়ে, মান্গুচি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই সকল বিদেশী পর্যটকদের 


বিবরণ থেকে . মুঘল যুগের সমাজ, অর্থনীতি, শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি নানা 
বিষয়ের তথ্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। | 


সামাজিক জীবন £ মুঘল যুগের সমাজ প্রধানত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
ছিল। বাদশাহ. 'ও অভিজাত সম্প্রদায় ছিলেন প্রথম শ্রেণীভুক্ত । বাদশাহ, 
ও অভিজাত শ্রেণীর পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল নানা ধরণের এবং বহু সংখ্যক! 


৫৪ ইতিহাস পরিচয় 


কোন কোন অত্যধিক অর্থশালী ব্যক্তির জীবনে বিলাস-ব্যসন, ব্যাভিচার 
প্রভৃতি পরিলক্ষিত হত। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত । 
ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি ছিল তাদের উপজীবিকা। তাদের জীবন ছিল 
অনাভম্বর ও নিষলুষ। তাদের উপর সরকার থেকে অত্যধিক করভার 


চাপান হত। সমাজের অধস্তন শ্রেণী ছিল কৃষক, শ্রমিক এবং মুদি প্রভৃতি 


সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত। মুঘল আমলে হিন্দু-অর্থ নৈতিক অবস্থা মোটেই 
ভাল ছিল না। মুদলমানদের পারস্পরিক এক্য ও প্রীতির সম্পর্ক অটুট ছিল। 
ধ্মানুষ্ঠানেও পরস্পরের সৌহার্ও মিলনের পরিচয় পাওয়া যায়। মুল 
যুগে হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহ, কৌলিম্ত ও সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল । 
সম্রাট আকবর বাল্যবিবাহ ও সতীদাহ প্রথা উঠিয়ে দেবার চেষ্টা 
করেছিলেন । হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেই নান! প্রকার কুসংস্কার 
বিদ্যমান ছিল । 

অর্থ নৈতিক অবস্থা: মুঘল যুগে কৃষিই ছিল প্রধান উপজীবিকা 
খান্ভশস্ত ভিন্ন কার্পাস, নীল, আখ, তুঁতে, তামাক প্রভৃতির চাষ হত। 
কৃষি ভিন্ন নানাপ্রকার শিল্প হতেও এক বিরাট সংখ্যক লোকের জীবিকা হত। 
শিল্পজাত ত্রব্যাদির মধ্যে স্ৃতীবন্ত্র, রেশমীবন্ত্র, মসলিন, শাল, গালিচা 
প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনায় বাংলাদেশের 
স্নৃতীবস্ত, ঢাকার মসলিন প্রভৃতির উচ্ছুসিত প্রশংসা রয়েছে। আবুল ফজলের 
বর্ণনা থেকে জিনিসপত্র কিরূপ সস্তা ছিল সেই ধারণ! পাওয়া যায়। একটি 
গরুর দাম তখন ছিল মাত্র দশ টাকা। যুগল যুগে একাধিকবার দুভিক্ষ 
দেখা দিয়েছিল। সরকার ছুভিক্ষের সময় খাজনা মুকুব করে দিতেন। 
যানবাহনের অভাবহেতু খাগ্তশস্ত একস্থান থেকে অন্যত্র চালান দেবার 
অন্ুবিধা হত বলে দৃতিক্ষের প্রকোপে বহুলোকের মৃত্যু ঘটত। মুঘল 
যুগে জনসাধারণের খাওয়া পরার অভাব ছিল ন! বটে, কিন্তু তাদের 
অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। কিন্তু অপরদিকে বাদশাহ, আমীর ওমরাহদের 
ধনদৌলতের অভাব ছিল না। দেশের বিভিন্ন অংশে বহু শহর গড়ে উঠে 
ছিল। আগ্রা ও ফতেপুর শহর ছুটির সমৃদ্ধি ও জনবহুলতার কথা র্যাল্‌ফ 


ভারতবধ ৫৫ 


ফিচের বিবরণে পাওয়া যায়। বুরহানপুর, বারাণসী, আহম্মদাবাদ, রাজমহল 
বর্ধমান, ঢাকা, হুগলী, পাটনা প্রভৃতি শহর সমৃদ্ধ ও জনবহুল ছিল বাল 
মনসেরেট নামে জনৈক ইউরোগীয় পর্যটক বর্ণনা করেছেন । 


হয়। কিন্তু গরঙ্গজেবের জীবদ্দশায় তাঁর ধর্মান্ধত৷ ও ভ্রান্ত দাক্ষিণাতা 


তার মৃত্যুর পর এই অবনতির গতি ত্বরাশ্বিত হয়েছিল । মহামতি আকবর 
উদার নীতির দ্বারা যে সকল সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভে সমর্থ হয়েছিলেন, 
গুরসজেবেরধর্মান্ধনীতির ফলে তারাই মুঘল নাসার প্রধান শক্ততে পরিণত 


হয়েছিল। রাজপুত, জাঠ, সংনামী, বুন্দেলা, মারাঠা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের 
বিরোধিতা ও 


ছুবলতার সুযোগে রাজ্যের আমীর-ওমরাহগণ 
সর্বশক্তিমান হয়ে উঠে। এ 


বিভিন্ন পক্ষের সমর্থনে তারা এগিয়ে আসে। 


গুরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তার 


পুরা সিংহাসনের অধিকার নিয়ে 
প্রতিদ্দ্দিতায় অবতীর্ণ হলেন কিন্তু 


আরা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকে রোধ 


আরও অন্যান্য কারণে মুল সাস্াজ্যের পতন হয়েছিল 

প্রথমতঃ মুঘল সম্রাটগণ সামরিক শক্তির উপর অত্যধিক গুরুত্ব 
আরোপ করেছিলেন। ফলে সৈন্য বাহিনীর জন্য ব্যয় বহন করতে গিয়ে 
উন্নয়নমূলক কাজে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করতে পারেন নি। 


দ্বিতীয়ত: মুঘল শাসনবাবস্থা ছিল স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্। সম্রাটের 


৫৬ ইতিহাস পরিচয় 
ব্যক্তিগত কৃতিত্বের উপর এর সাফল্য লাভ করতো । গুরঙ্গজেবের পরবতী 
সম্রাটগণের মধ্যে কোন রকম কৃতিত্ব ছিল না। 

তৃতীয়তঃ সাম্রাজ্যের বিশালতা এর পতনের একটি প্রধান কারণ। 

চতুর্থত £ আমীর-ওমরাহগণের দলাদলি ও নৈতিক অবনতি সাম্রাজ্যের 
এক্য ও সংহতি বিনষ্ট করেছিল। 

পঞ্চমত £ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিলাসব্যদন, জীকজমক ও নানাবিধ 
ছুনীতি প্রবেশ করায় সৈন্যবাহিনীর দক্ষতা বিনষ্ট হয়েছিল। 

বত: নৌবাহিনীর অভাবও মুঘল সাস্রাজ্যের পতনের অন্যতম 


কারণ। 
সপ্তমত £ এরপর নাদির শাহ (১৭৩৯ শ্রী) ও আহম্মদ শাহ আবদালীর 


ভারত আক্রমণ (১৭৪৮ব্রীঃ এবং ১৭৫৬ খ্রীঃ) মুঘল: সাস্রাজ্যকে একেবারে 
বিনষ্ট করেছিল । 

(খ) ইউরোপীয় বণিকদের আগমন-পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্রিতা £ 

আধুনিক যুগের প্রারস্তে বহু ইউরোপীয় বণিক ভারতে এসেছিল । 
তাদের মধ্যে পতুগীজরাই হলো পথিকৃত। তাদের কথা পূর্ববতী অধ্যায়ে 
আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীকালে পতুগীজরা এদেশে কালিকট, 
কোচিন, গোয়া, দমন, দিউ, সলসেট, বেসিন প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য 
কেন্দ্র গড়ে তুলেছিল । কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই পশ্চিম উপকূলে গোয়া, 
দমন প্রভৃতি কয়েকটি কেন্দ্র ব্যতীত ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানের বাণিজ্য 
কেন্দ্রগুলি তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। অবশ্য পতুগীজদের এই পতনের 
জন্য তাঁরা নিজেরাই বিশেষভাবে দায়ী ছিল। পতুগীজরা গৌড়! খ্রীষ্টান 
ছিল। তাদের ধর্মীয় অত্যাচার ও বর্বরতার ফলে ভারতবাসী মাত্রেই 
তাদের উপর বিরক্ত হয়েছিল । | 

হুল্যাণ্ডের ওলন্দাজ বণিকগণ : ভারতের সাথে বাণিজ্যে পতৃ গালের 
সমৃদ্ধি দেখে অন্যন্য ইউরোপীয় দেশগুলিও এদেশে আসতে আগ্রহী হায় ওঠে। 
এজন্য হল্যাণ্ডের নাবিকগণ ১৬০২ বাধে ইউনাইটেড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 
অফ নেদারল্যাগুদ্‌ নামে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে। তারা 


ভারতবর্ষ ৫৭ 


প্রথমদিকে ভারতবর্ষ অপেক্ষা পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ব্যবসা বাণিজ্য করতেই 
বেশী উৎসাহী হয়। পরে তারা ভারতের মালাবার উপকূলে বাণিজ্য সম্প্র- 
সারণে উদ্যোগী হয়েছিল । তাদের প্রথম কুঠি স্থাপিত হয় নেগাপত্বমে । 
ধীরে ধীরে স্থরাট, কোচিন, পাটনা, বালেশ্বর, চু চূড়া, কাশিমবাজার, . 
হুগলী, বরাহনগর প্রভৃতি, স্থানেও তঁ 


র সম্মুখে ওলন্দাজ 
বণিকগণ বেশীদিন এটে উঠতে পারল না। 

ফরাসী বণিকগ্ণণ £ ফ্রান্সের রাজা চতু'দশ লুইয়ের রাজত্বকালে ১৬৬৪ 
্র্টা্দে ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামক একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে 
ওঠে। ' স্থুরাটে প্রথম একটি বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। পরের বছর 
মন্থলিপট্টমে অপর একটি বাণিজ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় । ফরাসীগণ ভারতের 
পূর্ব উপকূলের পণ্ডিচেরী এবং বাংলাদেশের টন্দননগরে বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে 
তোলে ফরাসীদের বাণিজ্যের প্রসার ঘটতে থাকলে ওলন্নাজ বণিকদের 
সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বেধেছিল। এই সংঘর্ষে ফরাসী বণিক সম্প্রদায় বিশেষ- 
ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। 

ইংবাজ বণিকগণ £ ইংরাজদের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটন|। ১৬০০ খীষ্টাবে ইংলণ্ডের 
রাণী এলিজাবেথ এই কোম্পানীকে একটি সনদ দ্বারা ৰ 
করবার একচেটিয়া অধিকার দান করেছিলেন। ১৮ এ 


5 সমর্থ 
হন। ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার স্ুবাদার স্থজাউদ্দিনের নত ইষ্ট 


করে এবং কাশিম- 
বাজার, হুগলী ও পাটনা প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য নিধাণ করে। 


“ভারতবর্ষের দক্ষিণ পূর্ব উপকূলে মন্তুলিপট্টমে ইংরাজ বণিকরা es 
শক্তিশালী ঘাটি গড়ে তোলে। ১৬৯০ খ্রষ্টাবে HE নামে একজন 
ইংরাজ কুঠিয়াল তাহ গ্রামে একটি ইংরাজ কুটি স্থাপন করেন? টগর 
কমে ক্রমে কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের জমিদারী ও ই ইত কোম্পানীর 


৫৮ - ইতিহাস পরিচয় 


হস্তগত হয় এবং কলিকাতা মহানগরী গড়ে ওঠে । এইভাবে বাংলাদেশে 
ইংরাজ কোম্পানী স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭১৭ খষ্টাব্দে ফারুকসিয়ার-ইংরাজ 
কোম্পানীকে ভারতবর্ষে ব্যবনা বাণিজ্য সংক্রান্ত নানা প্রকার সুযোগ সুবিধা 
দান করেছিলেন । 

ডেনমার্কের বণিকগণ; পতুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজ ভিন্ন 
ইউরোপের ডেনমার্ক রাজ্যের বণিকদলও ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্যিক, 
সম্পর্ক স্থাপনে যথেষ্ট উৎসাহী ছিল। তারা ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে আ্রীরামপুরে 
বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করে। কিন্ত বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় 
অপারগ হয়ে তারা শেষ পর্যন্ত ইংরাজদের নিকট তাদের বাণিজ্যকুঠি বিক্রয় 
করে ভারতবর্ষে ব্যবসা! বাণিজ্যের অবসান ঘটিয়েছিল। 

দাক্ষিনাত্যে ইংরাজ ও ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা £ অষ্টাদশ শতাব্দীর 
প্রথমভাগে ইউরোপীয় বণিকদল এদেশে রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্খা 


আবার ইউরোপে ইংরাজ এবং ফরাসীদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে গেলে” 
ভারতবর্ধেও এই সংঘর্ষের বিস্তৃতি ঘটেছিল । প্রধানতঃ ভারতের দেশীয় 
শক্তিকে কেন্দ্র করেই উভয়ের মধ্যে এই সংঘর্ষ চলতে থাকে। ফরাসী 
বাণিজ্য কুঠিগুলির অধিনায়ক ছপ্নে ভারতীয় রাজনীতিতে বিশেষ প্রভাৰ 
বিস্তার করেছিলেন । 

প্রথম কর্ণাটের যুদ্ধঃ মাদ্রাজ ও পণ্ডিচেরী যথাক্রমে ইংরাজ এবং. 
ফরাসীদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল। ইউরোপে ইঙ্গ 
ফরাসী যুদ্ধের নৃত্রে ইংরাজগণ কতকগুলি ফরাসী জাহাজ অধিকার করলে 


ভারতবর্ষ ৫৯ 


ছুপ্লে তাতে অংশগ্রহণ করলেন। নিজাম পদের অধিকার নিয়ে নাসির জঙ্গ 

মুজফ্‌ফর ভঙ্গের মধ্যে বিবাদে ছুপ্লে মুজাফ্ফরের পক্ষ নিলেন 
অপরদিকে ইংরাজগণ নাসির জঙ্গের পক্ষ নিলেন। এদিকে 
আবার চাদ! সাহেব কর্ণাটের নবাব আনোয়ারউদ্দিনের বিরুদ্ধে স্বয়ং নবাবী 
পদ দাবী করে বসলেন । এমতাবস্থায় 
তিনি দুপ্নের সাহাযা চাইলে ছে 
অনায়াসেই চাদ! সাহেবকে সাহায্য 
করবার প্রতিশ্রুতি দান করলেন। 
ছুপ্নে চাদ! সাহেব ও মুজাফ ফর জঙ্গের 
সমর্থনে অগ্রসর হলেন । ফরাসীদের 
বিরদ্ধে ইংরাজগণ নাসির জঙ্গ এবং 
আনোয়ারউদ্দিনের পক্ষ সমর্থন 
করেছিল । এইরূপে ভারতীয় রাজন্য- 
বর্গের গৃহবিবাদে অংশগ্রহণ করে ভারতবর্ষে ইংরাজ এবং “ফরাসী বণিকগণ 
যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই যুদ্ধ দ্বিতীয় কর্ণাটের যুদ্ধ ( 


ছুপে 


প্লে 


১৭৫১ lo 
নামে পরিচিত । ইংরাজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভ হরে ও টাদা নি 
পরাজিত করেন। তুপ্নের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কর্ণাটের দ্বিতীয় 


যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল বলা যেতে পারে। 
তৃতীয় কর্ণাটের যুদ্ধ? দ্বিতীয় কর্ণাটের যুদ্ধ ভারতবর্ষে ইন্গ- 
ছন্দের অবসান ঘটাতে পারেনি । ১৭৫৬ শ্রীষটাবে ইউরোপে 1 
ইংলণ্ডের মধ্যে সপ্ববরষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হলে, পুনরায় ভারতবর্ষে ই ২ 
ফরাসীদের মধ্যে বিরোধের সুচনা হয়। এটি তৃতীয় কর্ণাটের 3: ( যী 
৬০ খ্ৰীঃ) নামে খ্যাত। অবশ্য এইবার দাক্ষিণাত্যের পরিবর্তে ত 
দ্বন্দের মূল কেন্দ্র ছিল বাংলাদেশ ৷ তথাপি দান্ষিণাত্যে যে. সংঘ ৰ 
এমন নয়। ফরাসী মেন্তাধ্যক্ষ বুসি এবং লালির অধীনে এক রে 
দাক্ষিণাত্যে ইংরাজদের ঘাটি আক্রমণের জন্য প্রেরণ করা হয় টি 


বন্দীবাসের যুদ্ধে ( ১৭৬০ খ্ৰীঃ ) তাঁরা ইংরাজদের নিকট সম্পূর্ণভাবে 


ডি ইতিহাস পরিচয় 


পরাজিত হলে ইংরাজ এবং ফরাসীদের মধ্যে প্রতিদ্ন্বিতার অবসান ঘটল । 
তৃতীয় কর্ণাটের যুদ্ধের পর ভারতে ফরাসীদের পতন ঘ হিলারির 
ইংরাজের! ভারতের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে । 

মারাঠা শক্তির উত্থান ও বিস্তার £ মুঘল সাশ্রীজোর পতনের 
ফলে দক্ষিণ ভারতে মহারাষ্ট্র অঞ্চলে মারাঠাদের অভ্যুদয় ভারতের 
এক বিখ্যাত ঘটনা। পশ্চিমে আরব সাগর থেকে পূর্বে হায়দ্রাবাদ পর্যন্ত 
বিস্তৃত দাক্ষিণাত্য উপকূলকে মহারাষ্ট্র বল! হয় । ষোড়শ শতাব্দীতে মারাঠা 
সাধু সান্তরা ভক্তিধর্স প্রচার করে তাদের প্রাণে নতুন শক্তি সঞ্চার করে। 
তাদের মধ্যে রামদাসের প্রভাব ছিল সর্বাধিক | তিনি নিজে ছিলেন একজন 
দেশপ্রেমিক ও সমাজ সংস্কারক । তার প্রেরণায় মারাঠাগণ একাবদ্ধ হয় ৷ 

শিবাজী £ এই সময় মারাঠা নায়ক শিবাজীর আবির্ভাব ঘটে । তার 
অধিনায়কত্েই বস্তুতঃ মারাঠ জাতির রাজনৈতিক অভ্যুদয়, ঘটে। তার 
মধ্যে এক স্বাধীন হিন্দুরাজ্য গঠনের স্বপ্প জেগে ওঠে। তার মধ্যে মাতা 
জিজাবাঈ ও অভিভাবক দাদাজী 
কোণুদেবের প্রভাব ছিল অত্যধিক ৷ 
তিনি পার্বত্য মাওলিদের নিয়ে এক 
সৈন্যদল গড়ে তোলেন । ১৬৪৬খ্ৰীষ্টাব্দে 
মাত্র আঠারো বছর বয়সে শিবাজী 
সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে তোরান! 
দূর্গ অধিকার করে নিলেন। তখন 
থেকে পরবর্তী বেশ কয়েক বছর 
শিবাজী নিজ শক্তি বৃদ্ধিতে ব্যস্ত 
হয়েছিলেন। তিনি একে একে 
চাকন, সিংহগড়, পুরন্দর প্রভৃতি দুর্গ 
অধিকার করেন।  কোর্ষন প্রদেশও তার অধিকারে আদে। মাত্র 
তিনি রায়গড়ে একটি দুর্গ নির্মাণ করে নিজেকে 
প্রমাণ করেন। বিজাপুরের সুলতান 


শিবাজী 


উনিশ বছর বয়সের মধ্যে 
দাক্ষিণাত্যের উদীয়মান নেতা হিসাবে 


ভারতবর্ষ ৬১ 


শিবাজীকে দমন করবার উদ্দেশ্যে আফজল খাঁর নেতৃত্বে এক বিশা 
বাহিনীকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। উভয় পক্ষে আপস 
আলোচনা চলাকালীন শিবাজী আফজলকে 'বাঘনখ' নামক এক 
প্রকার অস্ত্র দ্বারা হত্যা করেছিলেন বলে কথিত আছে । ওরজেব 
মুঘল সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত হয়ে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা শায়েস্তা খাকে 
শিবাঁজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। শিবাজী অতকিতে আক্রমণ চালিয়ে 
শায়েস্তা খাকে আহত করেছিলেন। অতঃপর গুরঙ্গজেব জয়সিংহ ও দিলীর 
খীকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন । জয়সিংহ শিবাজীকে মুঘল দরবারে 
নজরবন্দী করে রাখে। স্ুচতুর শিবাজী প্রহরীদের চোখে ধুলা দিয়ে 
বন্দীশালা থেকে পলায়ণ করে নিজ রাজ্যে ফিরে আসলেন। ১৬৭৪ খ্রীঃ 
'ায়গডে মহাসমারোহে তার রাজ্যাভিষেক হলো । মহীশূর ও কর্ণাটকের 
বিস্তৃত অঞ্চলও তার শাসনাধীন ছিল। ১৬৮০ ্রষ্টাবে এই ঠা 
নায়কের মৃত্যু হয়। 

শিবাজীর বংশধরগণ £ শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁর 
খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ SE ০ 
ওরঙ্গজেবের আদেশে তীর প্রাণদণ্ড হয়েছিল। মারাঠাদের এই দুদিনে 
রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন শিবাজীর দ্বিতীয় পুব। 
সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালে তারও মৃত্যু হয়। তখন থেকে মারারাঠাগণ ছুটি নি 
বিবদমান গোষ্ঠিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পরস্পর 

পেশোক্লাতন্্রঃ এই সময়ে মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক 
রী পেলোয়া বাজী বিধ্নাথের আবি একি ঠা প্রধান 
থেকে গেশোয়াই প্রকৃতপক্ষে মারাঠা রাজ্যের সর্বোচ্চ ক্ষমতার । তখন 
হয়ে উঠেন। পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তার অধিকারী 
বাজীরাও পেশোয়! নিযুক্ত হয়েছিলেন। বাজীরাও kd প্রথম 
ছিলেন প্রথম বাজীরাও এর মৃত্যুর পর তার পুত্র বালাজী লী ব্যক্তি 
্রষ্টাব্দে ম'বাঠা রাজ্যের পেশোয়া হলেন । না ১8 


পা পথের তৃতীয় যুদ্ধ £ বালাজী বাজীরাও-এর রাজত্বকালে মারাঠা 


৬২ ইতিহাস পরিচয় 
গণ উত্তর ও উত্তর পশ্চিম ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। কিন্ত 
পাঞ্জাব দখল করবার পর আফগান শক্তির সঙ্গে মারাঠাদের সংঘর্ষ অনিবার্ষ 
হয়ে উঠল। আহম্মদ শাহ আবদালী মারাঠাদের শক্তি ও সামর্থ্য সম্পর্কে 
অবহিত ছিলেন৷ তিনি এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ 
করে মারাঠাদের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেন । পাণিপথের যুদ্ধ 
ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ মিলিত হলো ১৭৬১ খ্ৰীষ্টাব্দ যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ 
পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ নামে খ্যাত। প্রাণপণ যুদ্ধ করেও মারাঠাগণ পরাজিত 
হলেন। এই যুদ্ধ ভারতের ইতিহাসে অতিশয় গুরুবপূর্ণ। এর ফলে 
মারাঠাদের স্বরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন যেমন মিলিয়ে গেল তেমনি ইংরাজ 
বণিকদের সাফল্যের পথ স্গম হল। 

শিখ জাতির উত্থান ও তাঁদের সংগঠন £ শিখদের প্রথম গুরু 
ছিলেন গুরু নানক। চতুর্থ গুরু রামদাসের পর অজু'ন গুরু পদে অভিষিক্ত 
হলেন। তিনি শিখদের প্রথম আদিগ্রন্থ সংকলন করেন। অধ্বতসরের 
স্ব্ণমন্বিরটিও তিনিই নির্মাণ করেন । তিনি শিখ সম্প্রদায়কে একটি সঙ্ব- 
বন্ধ জাতিতে পরিণত করবার চেষ্টাও করেছিলেন । তাছাড়া, তিনি তৎ- 
কালীন ভারতীয় রাজনীতিতে জড়িত হয়ে পড়েন। তাঁর শক্তিরৃদ্ধিতে 
জাহাঙ্গীর অত্যন্ত বিরক্ত হন। তাঁর পুত্র খসরু সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী 
হলে শিখগুরু অর্জুন তাঁকে সাহায্য করেন। এতে রুষ্ট হয়ে জাহাঙ্গীর গুরু 
অজু'নকে বন্দী করে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। 

তেগবাহাদুর ছিলেন শিখদের নবম গুরু । তিনি ওরঙ্গজেবের হিন্দু 
বিরোধী নীতির তীত্র প্রতিবাদ করেন। এর ফলে তিনি গুরঙ্গজেবের 
বিরাগ ভাজন হন। শুঁরঙ্গজেব তাকে দিল্লীতে ডেকে পাঠান এবং দিল্লীতে 
পৌহাবার পর উরহ্গজেব তাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বলেন, কিন্তু তেগ 
বাহার দৃঢ়তার সঙ্গে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখান, করেন। তার নিকট প্রাণ 
আ.পক্ষা ধর্ম ছিল বড়। ১৬৭৫ গ্রীষ্টাবে গুরক্গজেব তাকে প্রাগদণ্ড দণ্ডিত 
করেন; তেগবাহাদুরের আত্মদান সমস্ত শিখ জাতিকে এক নতুন মন্ত্রে 
দীক্ষিত করল। 
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তেগ বাহাছুরের মৃত্যুর পর মাত্র পনের বছর বয়সে গোবিন্দ 
সিংহ (১৬৭৫-১৭০৮ খ্ৰীঃ) গুরুপদে অধিষ্ঠিত হন । তিনি ছিলেন শিখজাতির 
দশম ও শেষ গুরু । ওরঙ্গজেব কর্তৃক তার পিতার নির্মম হত্যা তার মনে 
গভীর রেখাপাত করেছিল এবং তিনি এর প্রতিশোধ নেবার জন্য দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। কুড়ি বছর ধরে ইসলামের বিরুদ্ধে তার প্রস্তুতি চলে । 
তিনিই নিখজাতিকে একটি সম্পূর্ণ সামরিক জাতিতে পরিণত করেন। 
তিনি ব্যক্তিগত গুরুপদ রহিত করেন এবং ঘোবণা করেন যে, খালসা 
সংস্থাই হল শিখদের গুরু। 'খালসা' শব্দের অর্থ হল পবিভ্র। তিনি 
ঘোষণ] করেন যে, খালসায় বর্ণ, জাতি ও উচ্চনীচের কোন ভেদ থাকবে 
না। নব দীক্ষিত প্রত্যেক শিখের উপাধি হবে “সিং । "ক" আছ্যক্ষরের 
পাঁচটি জিনিষ-_কেশ (লম্বা চুল), কঙ্কা ( চিরুণী ), কচ্ছ| (জাঙ্গিয়া, ) 
কগাণ ( তরবারী ) ও কড়া (লোহার বালা ) তাদের ধারণ করতে হবে। 
তিনি খালসা সংগঠন করে শিখ জাতিকে সামরিক জাতিতে পরিণত 
করেন। এইভাবে গুরু গোবিন্দ সিংহ এক বীরদৃপ্ত ও স্বাধীনতাকামী জাতি 
গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন। 

দশম ও শেষ গুরু গোবিন্দ সিংহের মৃত্যুর পর তার শিষ্য বান্দা বাহাদুর 
নামে এক রাজপুত শিখ জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। বান্দা মুঘলদের 
বিরুদ্ধে শিখদের সংগঠিত করতে থাকেন। তার নেতৃত্বে শিখেরা প্রবল 
পরাক্রান্ত হয়ে উঠেলি। 


বাবর ১৫২৬--১৫৩০ খ্ৰীঃ, 
পাণিপথের ১ম যুদ্ধ ১৫২৬ খ্ৰীঃ 

হুমায়ুন ১৫৩০--১৫৪০ খ্ৰীঃ, 
১৫৫৫--১৫৫৬ শ্রী 

শেরশাহ ১৫৪০--১৫৪৫ খ্ৰীঃ 

আকবর ১৫৫৬--১৬০৫ খ্ৰীঃ 
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জাহাঙ্গীর ১৬০৫-১৬২৭ খ্ৰীঃ 
শাহজাহান ১৬২৮--১৬৫৯ শ্রীঃ 
ওঁরঙ্গজেব ১৬৫৮-১৭০৭ হ্রীঃ 
কর্ণাটের ১ম যুদ্ধ ১৭৪৬-১৭৪৮ খ্ৰীঃ 
কর্ণাটের ২য় যুদ্ধ ১৭৪৯-_-১৭৫৪ খ্ৰীঃ 
কর্ণাটের ওয় যুদ্ধ ১৭৫৬-__১৭৬৩ গ্রীঃ 
শিবাজীর জন্ম ১৬২৭ বা ১৬৩০ খ্ৰীঃ 
বালাজী বিশ্বনাথ ১৭১৪--১৭২০ খ্ৰীঃ 
প্রথম বাজীরাও ১৭২০-_-১৭৪০ খ্রীঃ 
বালাজী বাজীরাও ১৭৪০--১৭৬১ খ্রীঃ 
পাণিপথের ওয় যুদ্ধ ১৭৬১ খ্রীঃ 
গুরু গোবিন্দ সিংহ, ১৬৭৫--১৭০৮ শ্রীঃ 
অনুশীলনী 
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১। বাবর কিভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? 
২। শেরশাহের শাসন-ব্যবন্থা বর্ণনা কর। 
৩। আকবরকে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় কেন? 
৪। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল বর্ণনা কর । 
৫। শাহজাহানের রাজত্বকাল সম্বন্ধে কি জান? 
মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য উরজেব কতখানি দায়ী? 
৭ মুঘল যুগের সমাজ ও অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনা কর । 
৮। মুঘল সাম্রাঙ্যের পতনের কারণগুলি বর্ণনা কর । 
3। ভারতবর্ষে ইংরাজ ও ফরাী বণিকদের ছন্দের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ 
১,। শিৰাজীর নেতৃত্বে কিভাবে মারাঠাশক্তির উত্থান হয়েছিল আলোচন! কর! 
১১। শিধ জাতির উত্থান ও তাদের সংগ্ঠা সম্বন্ধে কি জান? 


৫৬ 
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১। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ কাদের মধ্যে হয়েছিল? এর ফল.কি হয়েছিল? 

২। রাণ প্রতাপ সম্বন্ধে যা জান লেখ । 

৩। নূরজাহান কে ছিলেন? তীর সম্বদ্ধে'কি জান? 

৪। মুঘল যুগের কয়েকজন ইউরোপীয় পর্যটকের নাম উল্লেখ কর। তারা 
মুঘল যুগ সম্বন্ধে কি বলে গেছেন? 

৫ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় কর্ণাটের যুদ্ধ সম্বন্ধে কি জান? 

৬। পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর। 

৭। শিখ শক্তির সংগঠনে গুরু গোবিন্দ সিংহের অবদান বর্ণন| কর। 
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(ক) ১ । মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? 

২। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ কত রবে হয়েছিল? 
৩। হলমিঘাটের যুদ্ধ কবে এবং কাদের মধ্যে হয়েছিল ? 
8 দীন ইলাহী কে প্রবর্তন করেন ? 

৫ তাজমহল কে নির্মাণ করেছিলেন? 


৬। মাহুচী কোন্‌ মুঘল সত্তাটের আমলে ভারতে আসেন? 
৭। ছুপ্লে কে ছিলেন? 


৮। বন্দীৰাসের যুদ্ধে কারা জয়লাভ করেছিলেন? 
2 পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ কবে হয়েছিল? 
১০। প্রথম পেশোয়া কে ছিলেন? 

১১। শিখদের দশম গুরু কে ছিলেন? 


()১। বাঁদিকে কতকগুলি সাল এবং ডানদিকে কয়েকটি ঘটনা দেওয়া 
৷ আছে। সাজিয়ে লেখ। 


(ক) ১৫২৭ খ্রীঃ (ক) জাহাঙ্গীরের সিংহাসন লাভ 
(খ) ১৫৫৬ খ্রীঃ (৭) গুরঙ্গজেবের মৃত্যু 

(গ) ১৬০৫ খ্ৰীঃ (গ) বন্দীবাসের যুদ্ধ 

(ঘ) ১৭০৭ খ্ৰীঃ ( ঘ) খাহয়ার যুদ্ধ 


(ও) ১৭৬০ খ্ৰীঃ (ড) পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ 
f 
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সাতে 


ভারতে বূটশ শক্তির প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার 
(১৮৫৭ হী; পৰ্যন্ত ) 


FITLTTHTILITTNTIISTLTS SFTIISTT TIES ) 


(ক) প্রথম স্তর ১৮১৮ খ্রীঃ পর্যন্ত ঃ দাক্ষিণাত্যে শক্তিলাভ করলেও 
ইংরাজদের ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন প্রথম সম্ভব হয় বাংলাদেশে । 
অথচ প্রথম থেকেই বাংলাদেশের শাসকবর্গ তাদের সুনজরে দেখেননি । 


নবাব মুশিদকুলি খাঁর আমলে 


" ইংরাজের! বাংলাদেশে মাথা তুলতে 


পারেনি। আলিবদ্দীর আমলেও 
নবাবের আদেশ, লঙ্ঘন করবার 
ক্ষমতা ইংরাজ বাঁ ফরাসী কারো 
ছিল না। 

সিরাজ-উদ_দৌল। £ আলিবদ্দী 
বাংলার নবাব পদে আসীন হন। 
সিরাজ নিবিবাদে সিংহাসনে বসলেও 
আর আত্মীয়েরা গোপনে ষড়যন্ত্র শুরু 
করলেন। এই সময়ে নানা কারণে 
"সিরাজের সঙ্গে ইংরাজদের বিরোধ 
চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌছায়। সেনাপতি 
মীরজাফরও তখন বাংলার সিংহাসন 
দখল করবার জন্য আগ্রহী হয়ে 
‘সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত 


সিরাজউদ্দৌলা 


হলেন। তখন ইংরাজগণও তাতে অংশগ্রহণ করল। তারা নিজেদের মধ্যে 
এক গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত করে সিরাজকে পদচ্যুত করার চেষ্টা চালালেন। 
পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭ খ্রীঃ) £ কয়েকদিনের মধ্যেই সামান্য অজুহাতে 


/ 


০০৯৯২ 


ভারতে বৃটিশ শক্তির প্রসার ও বিস্তার ৬৭ 


ক্লাইভ সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে যুশিদাবাদ অভিমুখে রওন! হলেন। 
সিরাজ-উদ্‌-দৌলা৷ এই সংবাদ পাওয়া মাত্র আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর 
হন। পলাশীর প্রান্তরে উভয় পক্ষের সৈন্যবাহিনী পরস্পর সম্মুখীন হল। 


নবাবের বাহিনীতে ছিল ৫০ হাজার সৈন্য ; ক্লাইভের অনুচর সংখ্যা ছিল 


মাত্র ৩২০*। তথাপি মীরজাফরের চক্রান্তে হতভাগ্য নবাব যুদ্ধে পরাজিত 
হলেন। ভারতের ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 
প্রকৃতপক্ষে এই যুদ্ধের ফলে বিজয়ী হলেন মীরজাফর নয়_ইংরাজেরা ৷ 
বাংলাদেশকে ঘটি করে ইংরাজেরা দিকে দিকে তাদের বিজয় অভিযান 
শুরু করে। 

মীরজাফর (১৭৫৭-৬০ খ্রীঃ): ইংরাজদের সঙ্গে চুক্তির শর্তানুসারে 
ইংরাজ সেনাপতি ক্লাইভ মীরজাফরকে সিংহাসনে বসালেন। মীরজাফর 
ইংরাজদের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক দাবী মিটাতে সক্ষম হননি । 
এমতাবস্থায় ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মীরজাফরকে পদচ্যুত 
করে তার জামাতা মীরকাশিমকে বা্)লার মসনদে প্রতিষ্ঠা করল । 

মীরকাশিম (১৭৬০-৬৪ খ্রীঃ): কিন্তু ইংরাজদের সঙ্গে মীরকাশিমের 
বন্ধুত্ব বেশীদিন স্থায়ী হল না। শাসনকার্ষের সকল ব্যাপারে ইংরাজদের 
প্রভু-স্থলভ কর্তৃত্ব তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। মীরকাশিম 
কোম্পানীর অধীনতা থেকে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টায় মুর্শিদাবাদ 
থেকে মুঙ্গেরে রাজধানী সরিয়ে নিলেন। মীরকাশিমের কার্ষ-কলাপের 
ফলে তার সঙ্গে ইংরাজদের মনোমালিন্য হয় এবং বজ্সারের যুদ্ধে 
মীরকাশিমের পরাজয়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটে । বক্সারের যুদ্ধে ( ১৭৬৪ খ্ৰীঃ ) 
পরাজয়ের ফলে কেবলমাত্র বাংলাই নয় সমগ্র পূর্ব ভারতে ইংরাজদের 
আধিপত্য আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । 

ক্লাইভের প্রতিষ্ঠাঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কেন্পানীর দেওয়ানী লাভ £ 
মীরকাশিমের পতনের পর অল্পদিনের জন্য মীরজাফরকেই পুনরায় বাংলার 
সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মীরজাফরের মৃত্যু হলে ইংরাজ 


কোম্পানী মীরজাফরের বালক পুত্র নজম-উদ্‌-দৌলাকে সিংহাসনে বলায় । | 


১ ইতিহাস পরিচয় 


শেষ পর্যন্ত কোম্পানী দেওয়ানী (রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা ) লাভ করে এবং 
সেই সঙ্গে বাংলার শাসন ক্ষমতা লাভ করে। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে 
ইংরাজ প্রাধান্য স্থাপন থেকে সুরু করে কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ 
পর্যন্ত যাবতীয় সাফল্যের কৃতিত্ব একমাত্র ক্লাইভেরই প্রাপ্য । তাকেই 
ভারতের বৃটিশ সাআাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়ে থাকে । এরপর তিনি দ্বৈত 
শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন । - J 
ওয়ারেন হেষ্টরিংদ (১৭৭২-১৭৮৫ খ্রীঃ )ঃ ওয়ারেন হেস্টিংস যখন 
ভারতবর্ষে আসেন, সেই সময় ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈত-শীসনের ফলে দেশের 


ওয়ারেন হেষ্টিংস 

সর্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। এই সময়ে ইংরাজ শীসনকে সুদৃঢ় 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করতে হেষ্টিংসের অবদান কম নয়। ওয়ারেন 
হেষ্টিংমের সময় থেকে ভারতে ব্রিটিশ শক্তির ক্রু প্রসার ঘটতে থাকে 


ক্লাইভ 


মারাঠ। ও মহীশুর রাজ্যের সঙ্গে বিবাদ (১৭৭৫-১৭৮২)৪ এই সময় 
ভারতে তুই প্রধান শক্তি--মারাঠা ও মহীশৃর রাজ্যকে দন করা ছিল 
হেক্টিংমের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য । ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাঁদের 


ভারতে বৃটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ৬৯ 


মধ্যে পেশোয়া পদটি নিয়ে গৃহবিবাদ সুরু হলে, এই অবস্থায় ইংরাজদের' 
অংশ গ্রহণ করবার এক নুবর্ণ স্বযোগ উপস্থিত হল । পেশোয়া মাধব রাও- 
এর স্বৃত্যুর পর তার ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশোয়া হলেন। কিন্ত এতে তাঁর 
খুল্লতাত রঘুনাথ রাও পেশোয়া পদ লাভের জন্য বিদ্রোহ শুরু করলেন । 
নারায়ণ রাওয়ের মৃত্যুর পর রঘুনাথ রাও নিজেকে পেশোয়া বলে ঘোষণা 
করলেন। কিন্তু তার পেশোয়া পদ দীর্ঘস্থায়ী হল না । নান! ফড়ুনবীশ 
নামক জনৈক ব্রাহ্মণ নারায়ণ রাওয়ের শিশুপুত্রকে পেশোয়| বলে ঘোষণা 
করেন এবং রঘুনাথ রাওকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেন । রঘুনাথ রাও 
মারাঠা রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে ইংরাজদের শরণাপন্ন হন। এইভাবে 
ইংরাজরাও এই গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধিয়ার মধ্যস্থতায় 
ইংরাজ ও মারাঠাদের মধ্যে সলবাই-এর চুক্তি (১৭৮২ খ্ৰীঃ ) দ্বারা প্রথম 
ইন্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসান ঘটেছিল। এই চুক্তি অনুসারে ইংরাজগণ 
নারায়ণ রাওয়ের পুত্র দ্বিতীয় মাধব রাওকে পেশোয়া বলে স্বীকার করে 
নিল। রঘুনাথ রাওকে বাধিক কিছু টাকা ভাতা হিসাবে দেবার 
ব্যবস্থাও করা হল। ইংরাজগণ সলসেট নিজ অধিকারভুক্ত করতে সমর্থ 
হয় । 


হায়দর আলি ( ১৭৬১-১৭৮২ )$ অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 


হায়দর আলীর নেতৃত্বে মহীশূরের অত্যুখান ইংরাজদের রাজ্য বিস্তারে এক 
নিদারুণ বাধার স্থষ্টি করে। প্রথম জীবনে হায়দর ছিলেন এক সামান্য 
সৈনিক। ক্রমে মহীশূর রাজ্যের সর্বময় কর্তা হয়ে উঠলেন। প্রথম ই্- 
মহীশূর যুদ্ধে ( ১৭৬৭-৬৯ খ্রীঃ) ইংরাজেরা হায়দরের সঙ্গে সন্ধি করতে ব্য 
হয়। দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধেও (১৭৮০-৮৪ খ্রীঃ) ইংরাজগণ প্রথম 
দিকে সুবিধা করে উঠতে পারেনি | শেষ পর্যন্ত হায়দর ইংরাজদের 
নিকট পরাজিত হন। 


টিপু স্থলতান £ হায়দর আলির মৃত্যুর পর তার পুত্র টিপু স্থলতান 
মহীশুর রাজ্যের সুলতান হলেন। হায়দর- আলী ইংরাজদের বিরুদ্ধে 


৭০ ইতিহাস পরিচয় 


যে যুদ্ধ শুরু করেন, তা টিপু স্থলতান পিতার মৃত্যুর পর যথেষ্ট সাফল্যের 
সংগে চালিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত ম্যাঙ্গালোরের সন্ধির ফলে দ্বিতীয় 


হায়দর আলি টিপু সুলতান 

ইন্গ-মহীশূর যুদ্ধের অবসান ঘটে। এই সন্ধি দাক্ষিণাত্যে সাময়িক যুদ্ধ বন্ধ 
করলেও যথার্থ শাস্তি আনতে পারেনি ৷ 

লর্ড কর্ণওয্ালিস ( ১৭৮৬-৯৩ শ্রীঃ) £ ১৭৮৬ খ্রীঃ ভারতে গভর্ণর 
জেনারেল হয়ে এলেন লর্ড কর্ণওয়ালিস। শাসনতার পেয়েই কর্ণওয়ালিস 
বুঝলেন টিপুকে বেশি সময় দেওয়া অন্ুচিত। ১৭৯০ খ্রীঃ তৃতীয় ইঙ্গ মহীশূর 
যুদ্ধ শুরু হয়। টিপু বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। ১৭৯২ সালে 
ইংরাজশক্তি মারাঠা ও নিজামের সঙ্গে মিলিত হয়ে টিপুকে আক্রমণ করল। 
তারা টিপুর রাজধানী গ্রীরঙ্গমপত্তম্‌ অবরোধ করে বসল। টিপু নিজ 
রাজ্যের অর্ধাংশ বিজয়ী পক্ষকে ছেড়ে দিয়ে সন্ধি. করতে বাধ্য হলেন। 
সন্ধির ফলে দিন্দিগুল, বড়মহল, কুর্গ ও মালাবার অঞ্চল চলে গেল ইংরাজদের 
হাতে৷ 
লর্ড ওয়েলেনলীর আমলে বৃটিশ সাজাজ্যের বিস্তার (১৭৯৮-১৮১৫ শ্রী): 
মাঁরাঠা শক্তিকে দমন করতে গিয়ে ওয়েলেসগীকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয় এবং 


ভারতে বুটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ৭১ 
এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ইন্গ-মারাঠা যুদ্ধ শুরু হয়। তাছাড়া মহীশূর রাজ্যের 
সঙ্গে ইংরাজদের বিবাদ 
তখনও চুড়ান্ত পর্যায়ে 
পৌছায়নি। তার আমলে 
চতুর্থ ইজ-মহীশূর যুদ্ধ শুরু 
হয়েছিল এবং এই যুদ্ধে 
টিপু স্থলতান. সম্পূর্ণভাবে 
পরাজিত ও নিহত হলে 
মহীশূর রাজ্য ইংরাজদের 
অধিকারতুক্ত হয়েছিল । 

লর্ড ওয়েলেসলীর সাম্রাজ্য 
বিস্তারের নীতি হিসাবে 
‘অধীনতামূলক মিত্ৰতা’ লর্ড ওয়েলেসলী 
নীতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই নীতি অনুসরণের ফলেই তিনি 
বুটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ওয়েলেসলীর 
‘অধীনত! মূলক মিত্রতা নীতি'র মূলকথা৷ ছিল এই যে, যে সকল দেশীয় 
রাজ্য ইংরাজদের সঙ্গে মিত্রতাস্থত্রে আবদ্ধ হবে, তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব 
ইংরাজ সরকার গ্রহণ করবে। হায়দ্রাবাদের নিজাম সর্বপ্রথম এই 
অধীনত! মূলক মিত্রতা নীতিকে স্বীকার করে নিজ রাজ্যের স্বাধীনতাকে 
সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দিয়েছিলেন। ‘বেসিনের চুক্তির’ ছারা দ্বিতীয় বাজীরাও 
ইংরাজদের অধীনত! মেনে নিয়েছিলেন। এই সময়ে সিন্ধিয়া এবং ভৌসলে 
যগ্রভাবে ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। এইভাবে দ্বিতীয় 
মারাঠা যুদ্ধের সুচনা হল (১৮০৩-১৮০৫ শ্রীঃ)। কিন্তু তারা সাফল্যলাভ. 
করতে পরেননি | 

লর্ড হেগ্রিংস£ তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ (১৮১৭-১৮১৮ গ্রীঃ) : 
দ্বিতীয় বাজীরাও অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণের পর মনে মনে খুবই হতাশ 
হয়ে পড়েছিলেন। তিনি ইংরাজদের সঙ্গে বন্ধুত্বের প্রায়শ্চিত্ত করতে 


| 


/ 


৭২ ইতিহাম পরিচয় 


চাইলেন। ইংরাজগণ এইবার পেশোয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে 
(তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ) এর প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হয়। যুদ্ধে 
পেশোয়া সম্পুর্ণরপে পরাজিত হয়ে ইংরাজদের নিকট আত্মসমর্পণ করতে 
বাধ্য হলেন। পেশোয়ার রাজাকে বৃটিশ কর্তৃত্ধাধীনে প্রতিষ্ঠিত করা 
হল ৷ পেশোয়ার পর ভৌোসলের রাজ্যকেও বুটিশের কুক্ষিগত করা হয়। 
হোলকার বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে ইংরাজদের নির্দেশ মানতে বাধ্য হলেন । 
এইরূপে শেষ পর্যন্ত মারাঠাগণ সম্পূর্ণভাবে বুটিশের পদানত হয়েছিল । 

(খ) বৃটিশ সাআজ্য বিস্তারের পরবর্তীস্তর (১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত): 


লর্ড হেষ্টিংসের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সময় কোম্পানীর সাসাজ্য পূর্বে ব্রন্পুত্। 


ক্গাুমাীকা 1 |: 


থেকে পশ্চিমে শতদ্রু এবং উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে i 
পৰ্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। কিন্তু উত্তর-পূর্বে এবং উত্তর-পশ্চিমে প্রতিবেশী 
রাজ্যগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ভাল ছিল না । 

লর্ড আমহাৰ্্ডের আমলে রাজ্যবিস্তার (১৮২৩-১৮২৮ খ্রীঃ) £ 
লর্ড আমহার্টের আমলে প্রথম ইঙ্-ব্রহ্ম যুদ্ধ ( ১৮২৪-২৬ খ্রীঃ ) শুরু হল । 
ইয়ান্দাবুর সন্ধি ( ১৮২৬ খ্রীঃ) অন্থযায়ী ত্রহ্মরাজ কাছাড়, মনিপুর, জয়ন্তিয়া 
ও অহোমরাজ্যের উপর সকল দাবী পরিত্যাগ করলেন; আরাকান এবং 
টেনাসেরিম প্রদেশ দুটি কোম্পানীকে প্রদান করলেন। 

ল্ড উইলিয়ম বেণ্টিংকের আমলে রাজ্যবিস্তার ( ১৮২৮-৩৫ খ্রীঃ )£ 
কাছাড়ের রাজা যখন কোন উত্তরাধিকারী ন! রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হন, 
তখন বেণ্টিংক প্রজাদের অনুরোধে কাছাড়কে সাত্রাজাতুক্ত করেন। কৃর্গ 
এবং জয়ন্তিয়া রাজ্যও বেন্টিংক সাত্রাজোর অস্তর্ভু ক্ত করেছিলেন। মহীশূরের 
শাসনকার্ধে বিশৃংখলার স্বষ্টি হলে বেটটিংক ইংরাজ কর্মচারীর হস্তে রাজ্যের 
শাসনভার ন্যস্ত করেন । 

পরবর্তী গভর্ণর__জেনারেলগগের আমলে রাজ্যবিস্তার £ লর্ড 

অকল্যাণ্ডের সময়ে ( ১৮৩৬-৪২খীঃ ) ইংরাজরা মাদ্রাজের অন্তর্গত কুণুল 
অধিকার করে। তিনি আফগানিস্থানের উপর বৃটিশ প্রভাব বিস্তারের জন্য 
প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ আরম্ভ করেন। 


ভারতে বৃটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ৭৩ 


লর্ড এলেনবরার আমলে (১৮৪২-৪৪ খ্রীঃ ) প্রথম ইঙ্স-আফগান যুদ্ধের 
অবসান ঘটে ৷ সিন্ধুদেশ বিজয় লর্ড এলেনবরার একটি শ্রেষ্ঠ কীন্তি। তীর 
আমলে গোয়ালিয়র রাজ্য ইংরাজদের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয় । 


ইংরাজদের সঙ্গে শিখদের বিরোধ £ ভারতবর্ষে ইংরাজ শক্তি যখন 
দ্রুত প্রাধান্য বিস্তার করছিল সেই সময়ে শিখ দলনেতারা পরস্পর সংঘর্ষে 
লিপ্ত ছিল। ফলে তারা এক্যবদ্ধভাবে ইংরাজদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে 


পারে নি | এমন সময় রণজিৎ সিংহ নামে জনৈক ব্যক্তি শিখদের এঁক্যবদ্ধ 
করে তাদের এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করেন । 


রণজিৎ সিংহ £ রণজিৎ সিংহ ১৭৮০'খ্ষ্টা্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । ভার 


পিতা ছিলেন সুকেরচকিয়। মিস্লের নায়ক । পিতার মৃত্যুর পর তিনি মাত্র 
তেরো! বছর বয়সে একটি মিস্লের দলপতি i 


হন। প্রথমেই রণজিৎ সিংহ শতদ্র 
নদীর তীরবর্তী শিখ মিস্লগুলি নিজ 
রাজ্যের অস্তভূক্ত করেন। গভর্ণর 
জেনারেল চাল'স মেটাকাফের রাজত্বকালে 
অম্বতসরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল । 
সন্ধির শর্ত অন্থমারে রণজিৎ সিংহ শতক্রর 
দক্ষিণতীরের রাজ্যগুলির ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ করবেন না বলে প্রতিষ্তি 
দিল্লেছিলেন। ১৮৩১ ্ীষ্টাকে রণজিৎ . 
সিংহের মৃত্যু হয়। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর 
পর শিখ সেনাবাহিনীতে প্রচণ্ড 
বিক্ষোভ দেখা দেয়। সৈন্তবাহিনীকে দমন ক 
বিন্দন এক অভিনব পন্থা অনুসরণ করলেন । তি 
ভ্রমনের উদ্দেশ্ঠে ইংরাজদের বিরুদ্ধে তাদের প্র 
ইংরাজগণ স্বভাবতঃই ক্ষুব্ধ হয়ে শিখদের বিরুদ্ধে 


রবার উদ্দেশ্যে রাজমাতা 
তিনি সেনাবাহিনীর খুদ্ধত্য 
'রোচিত.করতে লাগলেন। 
যুদ্ধ ঘোষণা করল। এই 


৭৪ ইতিহাস পরিচয় 


সময়ে গভর্ণর জেনারেল ছিলেন লর্ড হাডিঞ্জ (১৮৪৪-১৮৪৮ খ্রীঃ) ৷ 
প্রথম ইন্ত-শিখ যুদ্ধ (১৮৪৫-১৮৪৬ খ্রীঃ)? প্রথম শিখযুদ্ধে শিখগণ 


পরাজিত হওয়ার ফলে শিখদের আত্মমর্যাদায় আঘাত লেগেছিল । সুতরাং ' 
তারা পুনরায় ইংরাজদের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। 
লড ডালহোঁসীর আমলে রাজ্যবিস্তার (3৮৪৮-১৮৫৬8) £ 
লর্ড ভালহোসী সাম্রাজ্য বিস্তারকারী হিসাবেই সমধিক প্রসিদ্ধি অর্জন 


ভারতে বুটিশ শক্তির প্রসার ও বিস্তার ৭৫ 
করেছেন। যুদ্ধের দ্বারা এবং স্বত্থবিলোপ নীতি প্রয়োগ করে তিনি 


একাধিক রাজ্য সাস্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন । 

দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ ( ১৮৪৮-৪৯ শ্রীঃ) ৫ ১৮৪৮ শ্রষ্টান্দে শিখদের 
বিরুদ্ধে ভালহৌসী যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। চিলিয়ানওয়ালা৷ নামক স্থানে 
ইংরাজ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে শিখদের তুমুল যুদ্ধ হল (১৮৪৯ শ্রীঃ)। শিখগণ 
অসীম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেও পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হল। মুলতান 
ইংরাজ দৈন্যবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হল। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজকীয় ঘোষণার 
দ্বার! পাঞ্জাব ইংরাজ সা্রাজ্যভূক্ত করা হল। 

দ্বিতীয় ইঙ্গব্রন্গ যুদ্ধ ( ১৮৫২ শ্রী:)$ লৰ্ড ভালহৌসীর শাসনকালে 
বাণিজ্য সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল । 
ইংরাজ বাহিনী রেঙ্গুন ও বেসিন অধিকার করল । এক ঘোষণার দ্বারা 
পেগু বা দক্ষিণ ব্ৰহ্ম ইংরাজ সা্রাজ্যতুক্ত করা হল। 


ডালহোসীর স্বত্ববিলোপ নীতি £ ভালহৌসীর প্রবতিত স্বত্ববিলোপ 
নীতির অর্থ হল এই যে, অধীন রাজ্যগুলি বাঁ ইংরাজগণ কর্তৃক স্থষ্ট রাজ্য- 
গুলির রাজা বাঁ নবাবের মৃত্যু হলে তার যদি কোন উত্তরাধিকারী না থাকে 
তাহলে এ রাজ্যগুলি প্রত্যক্ষভাবে ইংরাজ সা্রাজ্যতুক্ত হবে। দৃত্তক- 
পুত্রের উত্তরাধিকারের.অধিকার বৃটিশ গভর্ণমেন্ট স্বীকার করবেন না। লর্ড 
ডালহোৌসী ১৮৪৮ খ্ৰীষ্টাব্দে স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করে ক্রমে ক্রমেসীতারা 
নাগপুর, বাঁন্সী, যোধপুর, সম্বলপুর, তাঙ্জোর প্রভৃতি রাজ্য দখল করেন । 

(গ) সিপান্ধী বিদ্রোহ (১৮৫৭ খ্রীঃ) ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসনের 
প্রতিক্রিয়া স্বরূপ প্রথমে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, তা সিপাহী বিদ্ৰোহ’ 
নামে পরিচিত। বিভিন্ন কারণে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানীর অধীন ভারতীয় সিপাহীগণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এই 
বিদ্রোহের মূলে রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক, ধর্মীয় প্রভৃতি নানা 
কারণ ছিল। কিন্তু সিপাহীদের মাধ্যমে এই বিদ্রোহের প্রকাশ প্রথম “ঘটে 
বলে একে সিপাহী বিদ্রোহ বলা হয়। 


৭৬ ইতিহাস পরিচয় 


কারণ: প্রথমতঃ ডালহৌসী অনুস্থত স্বত্বলোপ নীতি সিপাহী- 
বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান কারণ বল! যেতে পারে। এই নীতি কঠোরভাবে 
প্রয়োগ করে ডালহৌসী সীতার, নাগপুর, সম্বলপুর, বাঁন্দী, উদয়পুর, 
করৌলি প্রভৃতি রাজ্য দখল করলেন। অপ্রয়োজনীয় বলে অবজ্ঞা করে 
কর্ণাটের নবাব ও তাঞ্জোরের রাজার সম্মানজনক উপাধি লোপ করা হল। 
পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও এর দত্তকপুত্র নানাসাহেবের বৃত্তি বন্ধ করে 
দেওয়া হল। এই ঘটনাগুলি সারা ভারতের অভিজাত, অনভিজাত সকল 
মানুষকেই অসন্তষ্ট করে তুলল । 

দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, ভার্তবাসী 
সেই সময়ে বিদেশীয়দের হস্তে ধর্ম হারাবার ভয়ে ভীত ছিল। তাছাড়া 
সতীদাহ প্রথা বিলোপ, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন, বিধবা-বিবাহের প্রচলন 
প্রভৃতিও সনাতন দেশবাসীর মনে আঘাত করেছিল । 

তৃতীয়তঃ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অর্থনৈতিক শোষণ সিপাহী 
বিদ্রোহের অন্যতম কারণ বলা যেতে পারে । বৃটিশ অধিকৃত বহু দেশীয় 
রাজ্যে রাজকর্মচারীরা চাকুরী হারিয়ে অর্থ নৈতিক দুর্দশায় নিমজ্জিত 
হয়েছিল । 

চতুর্থত, সামরিক বাহিনীর অসস্তোষ সিপাহী বিদ্রোহকে অবশ্যস্তাবী 
করে তুলেছিল। ইংরাজ সিপাহীদের তুলনায় দেশীয় সিপাহীদের বেতন 
ছিল অনেক কম। সিপাহীদের মধ্যে এই বেতনের তারতম্য দেশীয় 
নিপাহীদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে । দেশীয় সিপাহীদের সামরিক বাহিনীতে 
কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত কর! হতো না। ফলে তাদের উন্নতির পথ ছিল 
সম্পুর্রূপে রুদ্ধ। ইংরাজগণ নিজ স্বার্থে দেশীয় সিপাহীদের প্রয়োজন 
বোধে দূরবর্তী দেশেও প্রেরণ করত। 

এইসব পরোক্ষ কারণে দেশব্যাপী মানুষ এবং ভারতীয় সিপাহীরাঁও যখন 
বিস্ুদ্ধ তখন এই বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে কাজ করল এনফিল্ড 
রাইফেল নামক এক প্রকার বন্দুকের প্রচলনের চেষ্টা এই নতুন ধরণের 
বন্দুকের টোটা দাত দিয়ে কেটে বন্দুকে ভরতে হত। হঠাৎ রটে গেল যে, 


ভারতে বুটশ শক্তি প্রসার ও বিস্তার ৭৭ 


এই টোটায় গরু ও শুকরের চবি মিশানো আছে। স্বভাবতই হিন্দু ও 
যুদলমান সিপাহীদের মধ্যে এই সন্দেহ জাগল যে, তাদের ধর্মচ্যুত করে 
খ্ৰীষ্টান করবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ টোটার প্রচলন করা হয়েছে? এই সমস্ত 
নানা কারণে ভারতীয় সৈন্যদলের বিদ্রোহ দেখা দিল। 

প্রথম প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘটল বাংলার ব্যারাকপুরে। মঙ্গল পাণ্ডে নামে 
এক সিপাহী বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ইংরাজরা তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত 
করে। তিনিই ভারতীয় মহাবিদ্রোহের প্রথম শহীদ। এই বিদ্রোহ ক্রমে 
ছড়িয়ে পড়ল উত্তর ভারতের মীরাট, দিল্লী, যুক্তপ্রদেশ, রোহিলখণ্ড, মধ্য- 
প্রদেশ ও বুন্দেলখণ্ড প্রভৃতি অঞ্চল । কানপুরের বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ 
করলেন পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর দত্তক পুত্র নানাসাহেব এবং তীর 
প্রধান সহযোগী ভাতিয়াতোগী। মধ্য-ভারতের বীন্সীর বিধবা রাণী 
লক্ষীবাঈও  ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। 

প্রকৃতি: ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃতি নিয়ে উতিহাঁসিক 
দের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ ভারতীয়দের মতে এটা ভারতের 
প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ। আবার কেউ কেউ এটাকে শুধুমাত্র সিপাহীদের 
বিদ্রোহই বলে থাকেন। ইংরাজ এতিহাসিকগণের মধ্যে এই বিষয়ে দ্বিমত 
রয়েছে। সাভারকর প্রমুখ দেশপ্রেমিকগণ ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে 
ভারতের সর্বপ্রথম জাতীয় সংগ্রাম বলে উল্লেখ করেছেন। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ 
সেন তার ১৮৫৭! গ্রন্থে বলেছেন, “১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সিপাহী 
বিদ্রোহরূপে আরম্ভ হলেও এটা সকল স্থানে পিপাহীদের মধ্যে সীমারদ্ধ 
ছিল না। বিদ্রোহের প্রধান কেন্দগুলিতে এট! জন সমর্থন লাভ করেছিল। 
তবে এই বিদ্রোহকে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের প্রথম 
বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলে গ্রহণ করা সঙ্গত” । 

সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ; সিপাহী বিদ্রোহের বিফলতার 
কারণ প্রসঙ্গে, প্রথমতঃ, বলা যেতে পারে যে বিদ্রোহীগণ কোন প্রকার 
আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়নি। বিদ্রোহের নেতুবর্ ব্যক্তিগত প্রাধান্য 
এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্যই এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মুঘল বাদশাহ যেমন 


এ৮ ইতিহাস পবিচয় 


পুনরায় মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন। তেমনি নানাসাহেব 
মধ্যপ্ৰদেশ এবং যুক্তপ্রদেশে তার প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিদ্রোহীদের 
সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন । 

দ্বিতীয়তঃ সিপাহী বিদ্রোহে বিদ্রোহীদের কর্মপন্থার কোন যোগাযোগ 
বা সংহতি ছিল না, বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে স্থানীয় নেতারা বিচ্ছিন্নভাবে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন । এর পরিণাম স্বরূপ একই সঙ্গে সর্বত্র বিদ্রোহ 
ঘোষণা করা সম্ভব হয়নি। 

তৃতীয়তঃ, সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার অপর একটি কারণ হিসাবে 
বল! যেতে পারে যে, এই বিদ্রোহে জনসাধারণকে সামিল করবার কোন 
চেষ্টাও নেতৃবর্গ করেননি । সর্বশেষে বলা যেতে পারে যে, দেশীয় সিপাহী- 
দের প্রাচীন ধরণের অস্ত্রশস্ত্র তাদের দুর্বলতার অন্যতম কারণ। 
ইংরাজগণ উন্নত ধরণের অস্ত্রনিয়ে অতি সহজেই বিদ্রোহী সিপাঁহীদের 
দমন করতে সমর্থ হয়। ৃ 

(ঘ) বৃটিশ শাসনের ফলাফল £ (রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অসন্তোষ) : 

ইংরাজরা এদেশে বাণিজ্য করতে এসে রাজদণ্ড অধিকার করে নেয় ৷) 
ভারতে ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
অস্তমিত হয়/ এরপর থেকে ভারতবাসীর ছুঃখ-ছুর্শশার সীমা ছিল নাঁ। 
পরাধীনতার অভিশাপ ভারতবাসীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক 
জীবনকে একেবারে পদ্দু করে দিয়েছিল। ওয়ারেন হেষ্রিংসের শাসনে 
ভারতীয়গণতো বটেই, এমনকি বিলাতের ইংরাজগণও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ 
হয়েছিল। কোম্পানীর অপশাসন্রের ফলেই বাংলায় দেখা দিয়েছিল 
ছিয়াত্তরের মন্স্তর। ইংরাজদের বৈষম্যমূলক নীতিও ভারতবাসীকে ব্যথিত 
করেছিল। দায়িত্বপূর্ণ পদে ইউরোপীয় কর্মচারী নিয়োগ করা হত। 
ফলে ভারতীয়গণ বঞ্চিত হত। এই জন্যই শাসকশ্রেণীর সঙ্গে ভারতরাসীর 
সন্ভাব গড়ে উঠতে পারেনি। 

ভারতে ইংরাজ রাজত্ব শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এদেশে তাদের 
খপনিবেশিক শোষণ চলতে থাকে। ইংরাজ বণিকগণ ভারতে অবাধ 


ভারতে বুটিশ শক্তির প্রভাব ও বিস্তার ৭৯ 
বাণিজ্যের অধিকার পেয়েছিল । তাঁদের সঙ্গে তাল রাখতে.না পেরে দেশীয় 
বণিকদের আহিক অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়ে। ইংলণ্ডের শিল্প 
বিপ্লবের ফলস্বরূপ মানচেষ্টার থেকে কলে উৎপন্ন স্তৃতীবন্ত্র বাংলায় আমদানী 
হতে লাগল । এর সঙ্গে প্রতিদন্দিতায় টিকতে না পেরে বাংলার তাতশিল্প 
ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায় । এইভাবে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর 
অসস্তৌষ ক্রমেই পুঞ্জীভূত হতে লাগল । 


০৬৪১০ কালগজী ০৪৩০ 


পলাশীর যুদ্ধ ১৭৫৭ খ্রীঃ 
বক্সারের যুদ্ধ ১৭৬৪ খ্রীঃ 
ইংরাজদের দেওয়ানী লাভ ১৭৬৫ খ্ৰীঃ 

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ১৭৭৫-১৭৮২ খ্ৰীঃ 
প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ ১৭৬৭-১৭৬৯ খ্রীঃ 
দ্বিতীয় ইন্গ-মহীশূর যুদ্ধ ১৭৮০-১৭৮৪ খ্ৰীঃ 
তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশুর যুদ্ধ ১৭৯০-১৭৯২ খ্ৰীঃ 
প্রথম ইঙ্গ-ব্ৰহ্ম যুদ্ধ ১৮২৪-১৮২৬ খ্রীঃ 
রণজিৎ সিংহ ১৭৮০-১৮৩৯ খ্ৰীঃ 
চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশুর যুদ্ধ ১৭৯৯ খ্ৰীঃ 
দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ১৮০৩-১৮০৫ খীঃ 
তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ১৮১৭-১৮১৮ খ্ৰীঃ 
প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ ১৮৪৫-১৮৪৬ শ্রীঃ 
দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ ১৮৪৮-১৮৪৯ খ্ৰীঃ 


দ্বিতীয় ই্জ-্রন্গ যুদ্ধ ১৮৫২ শ্রী 
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১। রাংলায় ইংরাঁজদের প্রভুত্ব স্থাপনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ। 
২। হায়দর আলি ও টিপু সুলতানের সঙ্গে ইংরাঁজঘের কিরূপ সম্পর্ক ছিল? 
৩। ‘অধীনত! মূলক মিত্রতা নীতি’ বলতে কি বোবা? এই নীতি দ্বার! বৃটিশ 


সাম্রাজ্যের কতদূর বিস্তার ঘটেছিল? 
৪। মারাঠারা কিভাবে ইংরাজদের বিরোধিত| করেছিল: তা বর্ণনা কর 


৫ ইংরাজদের সঙ্গে শিখদ্বের বিরোধের একটি বিবরণ দাও । 

৬। ক্ষত্ব-বিলোপ নীতি’ বলতে কি বোঝ? এই নীতি দারা বৃটিশ সাত্রাজ্য 
কতদূর বিস্তৃত হয়েছিল? 

৭! সিপাহী বিদ্রোহের কারণ ও প্রকৃতি বর্ণনা কর । 

৮। ভারতে বৃটিশ শাসনের ফলাফল বর্ণনা কর। 


১ % ক ক ক * + * (জেন 


৮৪] পলাশীর যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর। 

২। বজ্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব উল্লেখ কর । 

৩। ইংরাজদের দেওয়ানী লাভ সম্বন্ধে কি জান? 

৪1 সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ গুলি উদ্রেখ, কর । 


EEE + + গল লক 


(ক) পলাশীর যুদ্ধ কার কার মধ্যে হয়েছিল ? 

(থ) দৈতশাসন ব্যবস্থা কে প্রবর্তন করেন? 

(গ) “অবীনভামুলক মিআতা নীতি' কে প্রবর্তন করেন? 
(ঘ) 'স্বস্থবিলোপ নীতি’ কার. আমলে গ্রবতিত হয় ? 

(ও হায়দর আলি কে ছিলেন? 

(5) ম্যাঙ্গীলোরের সন্ধি কার কার মধ্যে হয়েছিল? 

(ছ) সিপাহী বিদ্ৰোহ প্রথম কোথায় শুরু হয়েছিল? 


৬ 


ন্‌ | অগ্টাদশ শতাব্দীর জগৎ (যুক্তিবাদের যুগ ) 


ভও2৩ভেতেভতঃতাততিতভাভভি৬ ত৩ভেভিউউতাভেনত 


ইউরোপের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দীকে বল! হয় “যুক্তিবাদের যুগ’ । 
এই যুগের মানুষ পূর্বেকার অন্ধ বিশ্বাস পরিত্যাগ করে সব জিনিসকে যুক্তির 
কষ্টিপাথরে বিচার করে - সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে ব্যবহার করেছে। 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে, বিশেষ করে ফরাসী দেশে বহু চিন্তাশীল ও 
যুক্তিবাদী মনীষীর আবির্ভাব ঘটে । এই যুগের দার্শনিকগণ প্রচার করেন 
প্রকৃতি যদি নিয়মের দ্বারা শাসিত হয়, তবে রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থাও 
নিয়মের দ্বারা চালিত হওয়া উচিত। এই যুগের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা 
গণতন্ত্র স্তায়-বিচার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্বপক্ষে জোরালো! বক্তব্য রেখে- 
ছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলগ্ের স্টুয়ার্ট রাজারা বলতেন-_রাজা 
ঈশ্বরের প্রতিনিধি । কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধ্বনিত হুল-_রাজ! জন- 
গণের প্রতিনিধি, কেননা জনসাধারণই হল রাষ্ট্রের উৎস। এই যুগের 
অর্থনীতিবিদগণ ব্যক্তিগত ব্যবসায় ও অবাধ বাণিজ্যের দাবী জানান | এই 
যুগেই শোন] খেল_-জনগণের প্রতিনিধিত্ব ব্যতীত কোন পার্লামেন্ট কর 
ধার্য করতে পারে না। এইসব মতবাদ আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ও 
ফরাসী বিপ্লবের পথ রচনা করে। 

(ক) আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে 
উত্তর আমেরিকায় হল্যাণ্ড স্পেন, ইংলণ্ড ফ্রান্স, প্রভৃতি দেশ উপনিবেশ 
স্থাপন করেছিল। এই সকল উপনিবেশগুলি শাসন করতেন ইংরাজ 
সরকার মনোনীত গভর্ণরেরা। ক্রমে ইউরোপীয় দেশসমূহ উপনিবেশ 
। বিস্তারের উদ্দেশটে প্রতিদ্বন্দিতায় লিপ্ত হয়। এই প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ড 
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₹ অষ্টাদশ শতাব্দীর জগ 


১ ty UD tL 


৮২ ইতিহাস পরিচয় 


অন্যান্য দেশগুলিকে বিতাড়িত করে আমেরিকা! মহাদেশের এক বিস্তীর্ণ 
অঞ্চল জুড়ে উপনিবেশ গড়ে তোলে। ইংলণ্ড আটলাণ্টিকের পূর্বতীরে 
আমেরিকার তেরোটি উপনিবেশ অধিকার করেছিল। এই সকল 
উপনিবেশগুলিতে ভূমিহীন কৃষক, ধর্মীয় স্বাধীনতা, পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তি, 
+ ব্যবসায়ী, মুৱাফাখোর প্রভৃতি লোকেরা বসতি স্থাপন করেছিল। 
আভ্যন্তরীণ শাসনের ক্ষেত্রে প্রতিটি উপনিবেশ হ্থানীয় প্রতিনিধি 
সভার দ্বারা: শাসিত হত, যদিও শাসন ব্যবস্থার সর্বোচ্চে ইংলণ্ডের, 
নিযুক্ত একজন শাসক বা গর্ভণর থাকত। তবে মোটামুটিভাবে 
একথা নিঃসন্দেহে বলা! যেতে পারে খে, উপনিবেশগুলি সরকারী 
ভাবে ইংলণ্ডের অধীন থাকলেও ভার! নিজস্ব শাসনের ব্যাপারে যথেষ্ট 
স্বাধীনতা ভোগ করত। ইংলণ্ড নিজ স্বার্থে উপনিবেশবাসীদের উপর 
ক্রমে অর্থ নৈতিক বোঝ! চাপাবার ফলে উপনিবেশবাসীগণ বিদ্রোহ 
ঘোষণ1 করে এবং ইংলণ্ডের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। 

আমেরিকার স্বাধীনত। যুদ্ধের কারণ? কতকগুলি সুনির্দিষ্ট প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষ কারণে আমেরিকার স্বাধীনতা, সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। 
পরোক্ষ কারণগুলির মধ্যে সাপেক্ষ উল্লেখযোগ্য হল আমেরিকা- 
বাসীদের মনে জাতীয়তার বিকাশ এবং তাদের স্বাতন্্রবোধ 
জাঁগরণ।  আমেরিকাবাসীগণ স্বভাবের দিক দিয়ে ছিল উদ্ভমশীল 
ও ছুঃসাহপিক । তাদের এক বিশাল অংশ ইংরাজ জাতির লোক ছিল। 
বহুকাল ধরে আমেরিকায় বাস করলেও তারা ছিল ইংরাজ জাতির 
স্বাতন্থবোধের এঁতিহাবাহী। তাই স্বভাবতই তার! স্বদেশবাসীর প্রভুত্ব- 
বাগ্তক নির্দেশ সহজে গ্রহ করত না। তাছাড়া শাসন ব্যাপারে কতক 
পরিমাণ স্বায়ত্বশাসন ভোগ করত বলে তাঁদের স্বাধীনতা স্পৃহাও যথেষ্ট 
পরিমাণে বেড়ে উঠেছিল । এমতাবস্থায় বৃটিশ পার্লীমেন্ট ব| প্রতিনিধি 
সা উপনিবেশবাদীদের উপর নিজ কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে তারা 
বিদ্রোহী হয়ে উঠে। দ্বিতীয়তঃ, ইউরোপে সপ্তবরষব্যাগী যুদ্ধের (১৭৫৬ শ্ীঃ') 
ফলে কানাডা থেকে ফ্রান্স বিতাড়িত হওয়ার আগে আমেরিকীবাঁসীগণ 
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নিজেদের নিরাপত্তার জন্য ইংলগ্ডের উপর নির্ভরশীল থাকার প্রয়োজনীয়তা 
অনুভব করেনি । তৃতীয়ত, আমেরিকাবাসীদের প্রতি ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক 
নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল এ দেশের ধনসম্পদকে শোষণ করা । ১৬৬০ খ্রীঃ 
বুটিশ প্রতিনিধি সভা “ নেভিগেশন যাই, ( Navigation Act ) 
প্রণয়ন করে আমেরিকার আমদানী, রপ্তানীর ব্যাপারে কঠোর বিধিনিষেধ 
আরোপ করেছিলেন | কিন্তু সেই সময় থেকে কোন ক্ষেত্রেই ইংলণ্ড এ 
আইনগুলি. কঠোর ভাবে প্রয়োগের ব্যবস্থা করেনি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
ইংলণ্ড অকম্মাৎ এ আইন গুলি দৃঢ়ভাবে প্রয়োগ করতে চাইলে, স্বভাবতই 
উপনিবেশবাসীগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠে। 
উপরোক্ত পরোক্ষ কারণ ব্যতীত আমেরিকার উপনিবেশবাসীদের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য কতকগুলি প্রত্যক্ষ কারণও স্থায়ী ছিল। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরাজ সরকার অধিক চাপে পড়ে দের 
উপর নতুন করের বোঝা চাপাতে থাকেন। তদানীন্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী 
গ্রেন্বিল 'স্যযাস্প গ্যান্ট' বা দলিল আইন জারী করলেন, অর্থাৎ সর্ব 
প্রকার দলিল পত্রের উপর থেকে এই কর ধার্য করা হতে লাগল । 
আমেরিকাবাসীগণ এই আইনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন গড়ে তুলল । 
পরবর্তী বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী বাকিংহাম এই “স্ট্যাম্প আইন” বাতিল করে 
দিলেন বটে, কিন্তু নতুন আইন ধার্য করে সব'প্রকার দ্রব্যের উপর থেকে 
এক নতুন ধরণের কর আদায় করতে লাগলেন আমেরিকার উপনিবেশ- 
বাসীগণ ইংরেজ সরকারের কর ধার্য করার অধিকারকে এইবার অস্বীকার 
করে ঘোষণা! করল যে, পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব ব্যতীত বুটিশ পার্লামেন্ট 
কোন আইন ৰা কর ধার করতে পারবেন না। ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের 
অনেকেই এই সব কর বসাবার স্বপক্ষে ছিলেন না। চ্যাথাম্‌ পিট, এডমণ্ড 
বার্ক প্রভৃতি রাজনীতিকেরা এই সব কর বসাবার বিরোধিতা করেন । 
তাদের মতে এ সব কর বসাবার অধিকার বা আবশ্যকতাই 
এডমগুবার্ক. ছিলনা । একদিকে এই বিরোধিতা এবং অন্যদিকে 


আমেরিকাবাসীদের তীত্র আন্দোলনের ফলে ইংরাজ শাসকগণ এই নতুন 


৮৪ ইতিহাস পরিচয় 


আইন বাতিল করলেন । ছয়টি দ্রব্যের মধ্যে পাঁচটি দ্রব্যের উপর থেকে কর 
প্রত্যাহার কর! হল। তবে চায়ের উপর থেকে তারা কর তুললেন না। 
এই কর না তুলে বৃটিশ পার্লামেন্ট যেন প্রমাণ করতে চাইলেন যে তাদের 
কর বসাবার অধিকার আছে। 

চাঁএর কর ধার্য করবার প্রতিবাদে বোষ্টন বন্দরে এক উত্তেজিত জনতা 
এক জাহাজ থেকে চা-এর বাক্সগুলি সমুদ্রে ফেলে দিল। আমোরকা 
বাসীদের এই আচরণের বিরুদ্ধে ইংরাজ সরকার দমননীতি প্রয়োগ করলে 
উভয়পক্ষে সংঘর্ষ শুরু হল । আমেরিকার তেরটি উপনিবেশের মধ্যে সন্ভাব 
ছিল না। কিন্ত তীব্র অত্যাচার তাদের একজোট হতে সাহায্য করল। 

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় সকল উপনিবেশ থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ 
ফিলাডেলফিয়া শহরে এক: কংগ্রেস বাঁ মহাসভায় যোগদান করল ॥ 
১৭৭৬ খ্রীঃ ৪ঠা জুলাই তার! নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণ! করল এবং 
ইংলগ্তের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করল । 

এই ঘোষণা ইংরাঁজেরা সহজভাবে মেনে নিল না। ইংলণ্ড ও আমে- 
রিকার মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এই 
সংগ্রামে ওপনিবেশিকদের নেতৃত্ব 
দিয়েছিলেন জর্জ ওয়াশিংটন । 
১৭৭৭ খ্ৰীঃ লেঙ্গিটন এবং বাস্কার্সহিলের্‌ 
যুদ্ধে ইংরাজ শক্তির পরাজয় হল? 
অবশেষে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের 
সামরিক প্রধান কর্ণওয়ালিস পরাজিৎ' 
হয়ে আত্মসমর্পন করলেন । ভার্সাই-এর 


সন্ধি দ্বারা ইংরাজপক্ষ আমেরিকার 
জর্জ ওয়াশিংটন স্বাধীনতা মেনে নিল। 


আমেরিকার সাফল্যের কারণ £ প্রথমতঃ রাজনৈতিক দিক থেকে 
দেখা. যায় যে, ইংলগ্ডের জনমতের একটি বড় অংশ আমেরিকার 


অষ্টাদশ শতাব্দীর জগৎ ৮৫ 


গুঁপনিবেশিক গণের সঙ্গে যুদ্ধ না করে আপোষ মীমাংসার পক্ষপাতী ছিল । 
এর ফলে ইংরাজ সেনাদলের মনোবল ভেঙ্গে যায় । 

দ্বিতীয়তঃ ইংলগ্ডের বৈদেশিক দপ্তর এই যুদ্ধে চূড়ান্ত অক্ষমতার পরিচয় " 
দেয়। ইংরাজ সেনাপতি বারগোয়েনের অলসতা ও দূরদিতার অভাব এবং 
ইংলণ্ডের সমর দপ্তরের অকর্মন্যতা ইংলণ্ডের পরাজয় ডেকে আনে । 

তৃতীয়ত ইংলণ্ড থেকে আমেরিকার দূরত্ব ইংলণ্ডের সমর প্রচেষ্টাকে 
পদ্দু করে দেয়। আটলান্টিক মহাসমুদ্র পার হয়ে সেনা ও রসদ পত্রের 
সরবরাহ বজায় রাখা ইংলণ্ডের পক্ষে সহজ ছিল না। 

চতুর্থত, ফরাসী নৌ-সেনাপতি ডি গ্রাস নৌবহর নিয়ে আমেরিকার 
পক্ষে যোগ দিলে আমেরিকার জয় সুনিশ্চিত হয়ে যায়। 

পঞ্চমত: আমেরিকান সেনাপতি জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে ও রণ- 
কুশলতা আমেরিকার সাফল্যের সোপান রচনা করে। ওয়াশিংটন আমেরিকার 

 ষুদ্ধকে জাতীয় যুদ্ধে পরিণত করেন। 
ফলাফল £ আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলাফল সুদূর প্রসারী 

ছিল। স্বাধীনতা লাভ করবার পর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র দ্রুত ক্ষমতা 
লাভ করে। অল্পকালের মধ্যে আমেরিক1 পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিগুলির 
অন্যতম হয়ে দীড়ায়। আমেরিকার এই উন্নতি স্বাধীনতা লাভের ফলেই 
সম্ভব হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, আমেরিকায় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে রাজতন্ত্রের বিকল্প 
হিসাবে এক নবীন রাষ্টব্যবস্থার আদর্শ স্থাপিত হয় 

তৃতীয়ত» আমেরিকার বিপ্লব ইংলগ্রের ইতিহাসে গভীর প্রতিক্রিয়া 
সৃষ্টি করে। ইংলগ্ডের লোকের মনে এই ধারণা জন্মায় যে রাজা তৃতীয় 
জর্জের জন্যই ইংলণ্ডে আমেরিকার পরাজয় ঘটেছে। সুতরাং হুইগ দল 
ইংলণ্ডের শাসন ব্যবস্থায় রাজার হস্তক্ষেপ বন্ধ করে। হুইগ দল ইংলণ্ডের 
শ্রমিক শ্রেণীর ভোটাধিকারের দাবী মেনে নেয়। আমেরিকার যুদ্ধে হেরে 
ইংরাজ সরকার তাদের পুরাতন ওঁপনিবেশিক নীতি পাণষ্টাতে বাধ্য হয়। 
কানাড়া, অষ্টরেলিয়! প্রভৃতি দেশ স্বায়ত্বশাসন লাভ করে। ভাঁরতবর্ষে 


৮৬ ইতিহান পরিচয় 
ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী যাতে ক্ষমতার অপব্যবহার না করে ভা! দেখবার জন্য 
বুটিশ পার্লামেন্ট একটি “নিয়ন্ত্রণ পরিষদ” স্থাপন করে। 

চতুর্ঘত, আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ ফ্রান্সের ইতিহাসে গভীর 
প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি করে। ফরাসী রাজ! যোড়শ লুই আমেরিকার যুদ্ধে বিপুল 
অর্থ ব্যয় করে তার রাজকোব শূন্য করে ফেলেন। অর্থাভাববশতঃ তিনি 
জাতীয় সভা বা স্টেট্স জেনারেলের অধিবেশন আহ্বান করেন। এর ফলে 
ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হয়। 3 

পঞ্চমত ইউরোপের অন্যান্য দেশেও আমেরিকার বিপ্লবের প্রভাব 
ছড়িয়ে পড়ে । সর্বত্র পুরাতন তন্ত্রের প্রতি আস্থা নষ্ট হয়। আয়ারল্যাণ্ড, 
স্কটল্যাণ্ড, জার্মানি প্রভৃতি দেশ থেকে বহু ম্বাধীনচেতা লোক আমে- 
রিকার স্বাধীনতার আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে তথায় বসবাস করতে যান । 
ইটালীতে আমেরিকার অন্তকরণে একটি গুপ্ত সমিডি স্থাপিত হয়। 

(খ) ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লীব ঃ 

শিল্প বিপ্লবের অর্থ : শিল্প বিপ্লব ইংলণ্ডে প্রথম শুরু হয়েছিল । 
কতকগুলি রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক কারণে ইংলণ্ডে শিল্প- 
বিপ্লব সম্ভবপর হয়েছিল। শিল্প-বিপ্রব বলতে মোটামুটিভাবে শিল্পোন্নতির 
আমূল পরিবর্তনকে বোঝার। এই বিপ্লবের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থার 
পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল । 

কৃষি বিদ্লব £ শিল্লোৎপাঁদনের জঙ্ কীচীমাল উৎপাদন করা 
বিশেষ প্রয়োজন | এই কীচামাল অধিক মাত্রায় উৎপঞ্প ন! হলে কার- 
খানার যোগান দেওয়াও সম্ভব হবে না। ফলে কৃষিক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি 
হয়েছিল। জমির উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিভিন্ন ধরণের তরিতরকারী 
প্রভৃতি তৈরী হতে থাকে । কৃষির উন্নয়নের জন্য সেই সময় নানা ধরণের 
‘কৃষি যন্ত্রপাতিও আবিষ্কৃত হতে থাকে । পূর্বে ধারণা! ছিল যে, একই জমিতে 
দু-বছরের বেশী শস্ত উৎপাদন করলে জমির উৎপাদিক৷ শক্তি হাস পায়। 
স্বতরাং জমির এক তৃতীয়াংশ প্রতি বছর অনাবাদী থাকত। লর্ড টাউন 
'সেগ্ড নামক একজন ইংরাজ জমিদার প্রত্যেকটি জমিতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন 
শস্য রোপন করে উপরোক্ত মতের অসারতা প্রতিপন্ন করেন। কৃষিকার্ধের 


অষ্টাদশ শতাব্দীর জগৎ তব 


উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গরু, ভেড়! প্রভৃতি পশুরও যথেষ্ট উন্নতি হতে লাগল । 
এইভাবে ইংলণ্ডে প্রথম কৃষি বিপ্লব সংঘটিত হয়। 

শিল্প বিপ্লবের বিভিন্ন কারণ : সামাজিক দিক দিয়ে বিচার করলে 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যে ভূমি দান প্রথার বিলোপ সাধন ঘটেছিল 
তাতে এ দেশের শ্রমিকগণ স্বাধীনভাবে কল-কারখানায় কাজ করে 
উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ লাভ করেছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্র ইংলণ্ড সেই 
সময়ে উপনিবেশিক শক্তি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। দীর্ঘদিনের 
প্রতিযোগিতায় ফ্রান্স পরাজিত হয়ে ক্রমশঃ বিভিন্ন দেশ থেকে নিজেকে 
গুটিয়ে নিয়েছিল। অপরদিকে ইংলণ্ড পৃথিবীর সর্বত্র নিজস্ব উপনিবেশ 
স্থাপন করে একটি পনিবেশিক শক্তি হিসাবে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত 
হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ইংলণ্ড উপনিবেশগুলিতে ব্যবসা! বাণিজ্যের 
ও নুযোগ-ম্থৃবিধা লাভ করেছিল । অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উপনিবেশ- 


রি প্রভৃতিও বস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রে যুগীস্তরের স্ট্টি করেছিল। 
ভর্জ ট্রিফেনশন বাম্পচালিত শক্তির দ্বার! পরিচালিত রেলগাড়ী আবিষ্কার 
করে পরিবহন ব্যবস্থার ইতিহাসে এক নব যুগের স্পট করেছিলেন। শিলোৎ- 
পাদনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সহজেই 
উপলব্ধি করা যায়। উভয় ক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নতির ফলে শিল্প বিপ্লবের 
দ্বারা ইংলণ্ড একটি সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত হয়েছিল । ম্যাকাডেম নামে 
জনৈক ব্যক্তি বছরের সর্বসময়ের জন্য ব্যবহার্য পীচ দেওয়া রাস্তার নির্মাণ 


৮ ইতিহাস পরিচয় 
কৌশল আবিষ্কার করার ফলেও পরিবহন ব্যবস্থার যবেষ্ট উন্নতি সাধিত 
হয়েছিল । 

উপরোক্ত শিল্পজাত দ্রব্য ব্যতীত অপরাপর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের 
ক্ষেত্রে রাস্ট ফার্েস, ডায়নামো, বিদ্যুৎ তৈরীর পদ্ধতি প্রভৃতি আবিষ্ষারও 
উল্লেখযোগ্য । 

ফলাফল £ শিল্পবিপ্রবের সুফল ও কুফল উভয়ই পরিলক্ষিত হয়.। এই 
বিপ্লবের ফলে অল্প সময়ের মধ্যে উন্নত মানের দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হওয়ায় 
মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। তাছাড়া কলকারখানা স্থাপন 
ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হওয়ায় বিভিন্ন:দেশ সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছিল । 
পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এক দেশের মানুষের সঙ্গে অপর দেশের 
মান্গুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছিল। শিল্প বিপ্লবের কুফল হিসাবে 
মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব এবং কীচামাল সরবরাহের জন্য বিভিন্ন 
দেশের মধ্যে পরস্পর প্রতিদন্ৰিতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে ।. শিল্প 
বিষ্লবের ফলে বিভিন্ন দেশের কুটির শিল্পও সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। 
ইংলণ্ডে যখন শিল্প বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেই সময় ভারতে বৃটিশ 
অধিকার দৃঢ়রপে প্রতিষ্ঠিত ন! হলেও ইংরাজগণ এদেশের কতৃ'্ মোটামুটি 
ভাবে দখল করে নিয়েছিল । ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লব ভারতকেও প্রভাবিত 
করেছিল। ভারতবর্ষের কুটিরশিল্প বিনাশপ্রাপ্ত হলে ইংলণ্ডের প্রস্তুত দ্রব্য 
সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে এদেশে বিক্রয় হয়েছিল । এর ফলে ভারতের বহু 
মানুষ বেকার হয়ে পড়ে । 

(গ) ফরাসী বিপ্পবঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, ১৭৮৯ 
রীষ্টাব্দে ফরাসী দেশের জনসাধারণ সে যুগের রাষ্ট্রও সমাজ ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ করে। এর ফলে ফরাসী দেশে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র 
এবং সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে এবং দুর্গত জনসাধারণ রাজা, অভিজাত 
শ্রেণী ও চার্চের নিপীড়ন থেকে মুক্ত হয়। ফরাসী দেশের জনসাধারণের 
কাছে এই বিদ্রোহ ফরাসী বিপ্লব নামে প্রসিদ্ধ । | 

(১) প্রাক বিল্পব চিন্তাধারা (বিপ্লবের কারণ); ফরাসী বিপ্লবের 


Ld 


অষ্টাদশ শতাব্দীর জগং ৮৯ 


জন্য রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক, দার্শনিক প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে 


দীয়ী ছিল। 
প্রথমতঃ ফরাসী রাজতন্ত্র ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন। 


করতেন। অভিজাতগণ নিজ নিজ ্থার্থসদ্ধির উদ্দেশ্যে যাকে খুনী 
কারাগারে নিক্ষেপ করবার জন্য এক ধরণের গ্রেফতারী পরোয়ানা রাজার 
নিকট থেকে বার করতেন । 

দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক দিক দিয়েও ফ্রান্সে বিপ্লবের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত 
হয়েছিল। ফরাসীদের সামাজিক বৈষম্যও ফরাসী বিপ্লবের জন্য বিশেষভাবে 
দায়ী ফরাসী সমাজে সেই সময় তিনটি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল, যেমন_ 
: যাজক সম্প্রদায়, অভিজাত সম্প্রদায় ও সাধারণ সম্প্রদায় । যাজক 
. সম্প্রদায় ছিলেন প্রথম শ্রেণী, অভিজাত সম্প্রদায় দ্বিতীয় শ্রেণী, মধ্যবিত্ত 
শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি সকলে ছিলেন তৃতীয় সম্প্রদায়ের মানুষ । আবার 
প্রথম সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন অধিকার প্রাপ্ত শ্রেণী, অর্থাৎ তারা রাজ্যের 
সকল প্রকারের সুযোগ সুবিধা ভোগ করতেন, আবার তৃতীয় সম্প্রদায়ের 
মানুষ ছিলেন অধিকারহীন শ্রেণী। স্বভাবতঃই তৃতীয় সম্প্রদায়ের 
মানুষের মনে অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের উপর আক্রোশের সষ্টি হল। 
তৃতীয়ত, ফ্রান্সের অর্থ নৈতিক অবস্থা ছিল খুবইশোচনীয়। যাজক ও অভি 
জাত সম্প্রদায়ের লোকেরা কেবল যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারই 
ভোগ করতেন তা নয়, তীর! অর্থ নৈতিক সুযোগ সুবিধাও ভোগ করতেন । 
কর দান থেকে তাঁদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। ফলে রাজ্যের ব্যর' 
নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সকল দায়িত্ব তৃতীয় সম্প্রদায়কেই বহন 
করতে হত। '‘গোবেলা নামক লবণ কর, 'টাইলি’ নামক একপ্রকার 


= ইতিহাস পরিচয় 
প্রত্যক্ষ কর, ‘করভি’ নামক শ্রম কর ব্যতীত আরও নান! করের বোঝা 
তৃতীয় সম্প্রদায়ের মানুষকে বহন করতে হত। ফলে তৃতীয় সম্প্রদায়ের 
আয়ের মাত্র এক পঞ্চমাংশ তাদের হাতে থাকত। দেশের সামাজিক, 
অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি যখন মানুষকে চরম দু্শাগ্রস্ত করে 
তুলেছিল, সে সময় ফরাসী দার্শনিকগণ তাদের রচনার মাধ্যসে ফরাসী 
রাজতন্ত্রের দোষক্রটি জনসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরেন। 

কয়েকজন চিন্তাশীল মনীষী তাদের শক্তিশালী লেখনীর সাহায্যে 
সমস্ত সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের জন্য নতুন ভাবধার! এনে দিলেন। 
ভাদের লেখাতে ফুটে উঠল অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র দ্বণা এবং সেই সঙ্গে 
মুক্তির দাবী । 

রুশো £ রুশো নামে একজন প্রতিভাবান লেখক দেশের সমস্ত সমাজ 
ব্যবস্থাকেই উপ্টে দিতে চাইলেন। তিনি বললেন 
যে প্রজা সাধারণের সমবেত ইচ্ছা এবং সমর্থনই 
হচ্ছে রাজতন্ত্রের ভিত্তি। কাউকে রাজপদে 
নিয়োগ করা অথব| বরখাস্ত করার সম্পূর্ণ অধিকার 
প্রজাসাধারণের আছে। সামাজিক চুক্তি' নামে 
ভর বিখ্যাত গ্রন্থে রুশো গণতন্ত্র দাবী প্রতিষ্ঠা 
করলেন। রুশোর লেখা পড়ে সমস্ত দেশময় অসম্ভোষ 
এবং বিদ্রোহের ভাব ছড়িয়ে পড়ল। 


ভল্তেয়ার £ ভল্তেয়ার তার অমর লেখনীর সাহায্যে স্বৈরাচারী 
রাজশক্তি ও যাজকদের আক্রমণ করলেন । তার লেখা পড়ে জনসাধারণের 
মন থেকে রাজা এবং পুরোহিতদের উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ঘুচে গেল। 

মণ্টেম্কু £ মণ্টেস্কু “দি পারশিয়ান লেটাস+ নামক গ্রন্থে পরিহাসছলে 
ফরাসী সমাজের দোষক্রটির সমালোচনা করেছেন। তিনি তার “স্পিরিট 
অব দি লজ’ গ্রন্থে ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবী করেছেন। 

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে উপনিবেশবাসীদের লাফলাও 
ফরাসীবাসীর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাছাড়া 


রুশো 


অষ্টাদশ শতাব্দীর জগৎ ৯১: 
ফ্রান্সের কু অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষ আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ- 
গ্রহণ করেছিলেন । ফরাসী বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ ফরাসীরাজের আমেরিকার 
স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আধিক সাহায্য দান। এই সাহায্য দীনের ফলে 
একদিকে যেমন ফরাসী সরকারের অর্থ-সংকট বৃদ্ধি পেয়েছিল তেমনি 
বিপ্লবের পথও প্রশস্ত হয়েছিল । 

বিপ্লবের প্রসার £ ফ্রান্সের তদানীস্তন রাজা ষোড়শ লুই অর্থ-সংকটের 
হাত থেকে রেহাই পাবার উদ্দেশ্যে ফরাসী প্রতিনিধি-সভা আহ্বান করেন। 
প্রায় দু'শ বছর ধরে ফ্রান্সের কোন রাজা এই সভার কোন 
যোড়শ লুই অধিবেশন ভাকেননি। ষোড়শ লুই ভেবেছিলেন, যে, 
মহাসভা ভার আধিকসংকট দূর করে দেবে। কিন্ত তারা রাজার সংকট দূর 
করা তো দূরের কথা, বরং এক নতুন শাসনতন্ত্র প্রচার করতে চাইলেন । 
রাজা অধিবেশন গৃহে তালা 
ঝুলিয়ে দিলেন কিন্তু এতে 
প্রতিনিধিরা থামলেন না। তারা 
সভাগৃহের অদূরে টেনিস মাঠে 
মিলিত হরে দেশের নতুন 
শাসনতন্ত্র গ্রণয়ণের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ 
'করলেন। কিন্তু তীর! তাড়াতাড়ি 
কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না 
পারায় উত্তেজিত জনগণ ১৭৮৯ যোড়শ লুই 
গ্ৰ: ১৪ই জুলাই বাস্তিন নামক জেলখানা ভেঙ্গে করেদীদের খালাস করে 
বিপ্নব শুরু করল! রাজা ও রাণী পালাতে গিয়ে ধরা পড়লেন। জাতীয় 
পরিষদের নতুন সংবিধান অনুযায়ী ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত হল নিয়মতান্ত্রিক 
রাজতন্ত্। এই সময়ে অক্টিয়া ও প্রাশিয়া একযোগে ফ্রান্স আক্রমণ করে। 
এই ভন্ত প্রতিনিধি সভা রাজাকেই দায়ী করল। বিচারে রাজা প্রাণ দাণে 
দণ্ডিত হলেন। গিলোটিন নামক যন্ত্রে সাহায্যে তাঁর মস্তক ছেদন কর! 
হয়। কিছুকাল সন্ত্রাসের রাজত্ব চলে। এই সময়ে রোবস্পিয়র নামে 


একজন বিপ্লবীও গিলোটিনে প্রাণ দেন। 


"ইতিহাস পরিচয় 
(২) বিপ্লবের একজন সৈনিক এবং সআাট হিসাবে নেপোলিয়ন 
ইউরোপে বিদ্রোহ £ রোবস্পিয়রের পতনের পর ফ্রান্সের শাসনভার অগ্নিত 
হয় পাঁচজন ডিরেক্‌টরের উপর | পাঁচ বছর ধরে তারা ফ্রান্স শাসন করেন। 
তারা প্রজাতন্ত্র রক্ষা করেন । তখনও অষ্টিয়া, স্পেন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে 
ফ্রান্সের যুদ্ধ চলছিল । ডিরেক্টরগণ কী যুদ্ধ পরিচালনায়, কী দেশের শাসন 
পরিচালনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে মানুষকে খুশি করতে পারলেন না। 
একবার প্যারিসের উগ্র জনতা তাদের বিনাশ করতে উদ্যত হয়। তখন 
নেপোলিয়ন বোনাপাট নামক এক যুবক সেনাপতি জনতাকে দমন করে 
তাদের রক্ষা করেন। তারপর শুরু হয় নেপোলিয়নের ক্রমোন্নতি ৷ 
ইটালীতে ফরাসী সৈম্দলের নেতার পদ লাভ করে যুবক 
নেপোলিয়ন নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ার সকল শ্রেষ্ঠ সেনাপতিকে পর পর 
ভীষণভাবে পরাজিত করেন . এবং অষ্টিয়াকে ফ্রান্সের শর্তে সন্ধি করতে 
বাধ্য করেন। নেপোলিয়ন তখন ফ্রান্সের লোকের অত্যন্ত প্রিয় হয়ে 
উঠেন। কয়েক বছর পর ডিরেকটরদের দূর করে নেপোলিয়ন প্রথম 
কন্দাল নামে ফ্রান্সের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। দু'বছর পর ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে 
ফ্রান্সের অধিকাংশ লোকের ভোটে তিনি ফ্রান্সের সম্রাট হন। 
ইউরোপের রাজাদের সঙ্গে পর পর নেপোলিয় রতে হয় 
ইংলণ্ড ছিল তার প্রধান শক্র। কিন্ত শক্তিশালী নৌবহরের সাহাযো 
ইংলণ্ড রক্ষা পায়। ইউরোপের অপর র 


ভাইবোনেদের 
গিয়ে তার সৈন্য দল বিনষ্ট হয় । 


নেপোলিয়ন কেবল একজন অসাধারণ সেনাপতি ছিলেন না, 


সুদক্ষ শাসকও ছিলেন। তিনি ফ্রান্সে শা প্রতিষ্ঠা লি; 
সময় ফ্রান্সের সকল দিকে উন্নতি হয়। যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে যে কোন 


ব্যক্তি উচ্চতম পদ লাভ করতে পারতেন। এক কথায় তার সময়ে ফ্রান্সে 


অষ্টাদশ শতাব্দীর জগৎ ৯৩ 


আইনের চোখে সকলেই সমান ছিল। তিনি-বহু জনহিতকর সংস্কার 
স্বাধন করেন। 
এই সময়ে ইউরোপের শক্তিবর্গ নেপৌলিয়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে 


উঠে। এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দান 
করে প্রাশিয়া। বিদ্রোহীদের লক্ষ্য 
ছিল নেপোলিয়নের কবল থেকে 
জার্মানির মুক্তি। লাইপজিগের যুদ্ধে 
নেপোলিয়ন পরাজিত হন। এলবা 
॥ দ্বীপে তাকে বন্দী করে রাখা হয়। 
! কিন্তু নেপোলিয়ন ফ্রান্সে ফিরে আসেন 
৬১ এরং পুনরায় ফ্রান্সের সম্রাট হন। 
নেপোলিয়ন নেপোলিয়নকে উপযুক্ত শিক্ষা 
দেওয়ার উদ্দেশ্যে মিত্রশক্তি ফ্রান্স ঘিরে ফেলে । শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়ন 
ওয়াটার্লু'র যুদ্ধে ইংরাজ সেনাপতি ডিউক অফ ওয়েলিংটনের হাতে পরাজিত 
হন। তাকে সেন্ট হেলেন! দ্বীপে নির্বাসিত করে রাখা হয়; কিছুকাল 
পরে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। 

(৩) ফরাসী বিপ্লবের স্থায়ী ফলাফল £__ ফরাসী বিপ্লব একটি পুরাতন 
যুগের অবসান এবং নতুন যুগের অরুনোদয় স্থচিত করল। জীর্ণ পুরাতন 
যুগের স্বেচ্ছাচারিতা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের বিশেষ সুবিধার দিনগুলি 
আর ফিরে এল না। নেপোলিয়নের পতনের পর ফরাসী রাজবংশ পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত হলেও সামন্ত আমলের দাসত্ব পুনজীঁবিত হল না। যে জমি 
কৃষকদের মধ্যে বিতরিত হয়েছিল তা আর পূর্বেকার অভিজাত সম্প্র- 
দায়কে ফিরিয়ে দেওয়া হল না| মাঠের কৃষক ও শহরের সাধারণ লোকের 
অবস্থা আগের তুলনায় অনেকখানি স্বচ্ছল হল। তখন ইউরোপের 
সর্বত্র ছিল স্বেচ্ছাচারী নরপতিগণের রাজত্ব। ফ্রান্সের বাইরেও বিপ্লব 
পশ্থীদের তুর্ঘনিনাদ উনবিংশ শতাব্দীর নির্যাতিত জনগণের কাছে বয়ে 
নিয়ে এল সাম্য, মৈত্রী ও মুক্তির বাণী। এতে ইউরোপের পরবর্তী 
কালের ইতিহানও গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল । 


আমেরিকার নেভিগেশন যাক ১৬৬০ খ্রীঃ 
আমেরিকার স্ট্যাম্প গাই ৃ ১৬৬৩ শ্রীঃ 
আমেরিকার পনিবেশিকগণ কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা. ১৭৭৬ খ্রীঃ 
আমেরিকার তেরটি স্বাধীন রাষ্ট্রে সৃষ্টি ১৭৮৩ খ্রীঃ 
হারণ্রীভিসের স্পিনিং জেনি আবিষ্কার ১৭৬৪ খ্ৰীঃ 
কলীর্টরাইটের পাওয়ার লুম আবিষ্কার ১৭৮৫ খ্ৰীঃ 
ফ্রান্সে বাস্তিল দুর্গের পতন ১৭৮৯ 
নেপোলিয়নের সম্রাট পদ লাভ ১৮০৪ খ্রীঃ 


ওয়াটালু'রি যুদ্ধ I ১৮১৫ খ্ৰীঃ 


কক) $+ ৪০৫% ক (ত 


১ ‘যুক্তিবাদ্ের যুগ’ বলতে কি বুঝায় ?. 

২। আষেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণগুলি বর্ণনা কর। 

ঢা ্বাধীনতা যুদ্ধে আমেরিকানদের সাফল্যের কারণ গুলি উল্লেখ কর। 2 
8 আমেরিকার স্বাধীনতা! যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল? 

৫। ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লবের কারণ গুলি বণনা কর। 

৬। শিল্প বিপ্লবের যুগে বিভিন্ন আবিষ্কার সমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 

৭! শির বিপ্লবের ফলাফল আলোচনা কর। 

৮ কি কি কারণে ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল? 

৯ ফরাসী বিপ্লব কিভাবে প্রসার লাভ করে? 

১*।  নেপোলিয়নের কৃতিত্ব আলোচনা কর | 


নিলি ক ক ক ক জক ক (ন 


১। নিয্নলিখিতগুনি সম্বন্ধে তিন চার লাইনের মধ্যে লেখ : 
(ক) স্ট্যাম্প খ্যাক্ট, (খ) এডমণ্ড বার্ক, (গ) রুষিবিষ্নব, (ঘ) রুশো, (ও) 
ভলতেয়ার, (5) মণ্টেস্কঃ (ছ)ওয়াটালুর যুদ্ধ। 


১। ছু'এক কথায় উত্তর দাও : 
(ক) আমেরিকায় কে স্ট্যাম্প খ্যাক্ট” জারী করেন? 
(খ) এডমণ্ড বার্ক কে ছিলেন? 
(গ) আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সেনাপতি কে ছিলেন? 
(ঘ) টাউনসেণ্ড কি আবিষ্কার করেছিলেন ? 
(ঙ) শিল্পবিপ্রব প্রথম কোথায় শুরু হয়েছিল? 
(6) সামাজিক চুক্তি’ কার লেখা? 
(ছ) মণ্টেক্কুর রচিত একটি গ্রন্থের নাম কর। 
(জ) কবে বান্তিলের পতন ঘটে ? 
(ঝ) নেপোলিয়ন কত খ্রীষ্টাবে ফ্রান্সের সম্রাট হন? 
| (ঞ) ডিউক অফ ওয়েলিংটন কে ছিলেন? 
বা দিকে কয়েকটি জিনিস এবং ডানদিকে কয়েকজন আবিষ্কারকের নাম 


থু! 


নী দেওয়| রয়েছে। সাজিয়ে লিখ। 
(ক) ফ্লাই শাটল (ক) হারগ্রীভিল 
(থ) পাওয়ার লুম থে) ম্যাকাডেষ 

(গ) স্পিনিং জেনি (গ) জর্জ স্টিফেনশন 
ঘে) পীচের রাস্তা (ঘ) জন কে 


(ঙ) রেলগাড়ী (ঙ) কার্টরাইট 


অধ্যায় 


[ অল্প ূ 5৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ইউরোপের ইতিহাস 
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(ক) জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র বনাম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি 
মেটারনিকের কার্ধাবলী£ নেপোলিয়নের পতনের পর অস্ট্রিয়ার 
রাজধানী ভিয়েনা নগরীতে এক ইউরোপীয় মহাসম্মেলন বা কংগ্রেস 
অনুষ্ঠিত হয় ( ১৮১৫গ্রীঃ )। এই সম্মেলন ‘ভিয়েন| সম্মেলন” নামে 
পরিচিত। ইউরোপের সব দেশের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দিলেও 
নেপোলিয়ন বিজয়ী চারটি শক্তি, যথা--ইংলণ্ড, রাশিয়া, অষ্ঠিয়া ও 
প্রাশিয়া এই সম্মেলনের প্রধান ক্ষমতার অধিকারী ছিল। ভিয়েনা 
সম্মেলনে যে রাজনীতিবিদ্গণ প্রধান ভূমিকা নেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
ছিলেন রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাগার, অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী 
মেটারনিক, ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্যাসল্রি এবং ফ্রান্সের মন্ত্রী ট্যাপির্যাণ্ড। 

ভিয়েনা সম্মেলনের প্রধান পরিচালক ছিলেন মেটারনিক। তিনি 
ছিলেন একজন ধুরন্দর কুটনীতিবিদ্‌। তার সুদর্শন চেহারা, আকর্ষণীয় 
বাচনভঙ্গী ও আইনের সুক্ষ জ্ঞান তীর ব্যক্তিত্বকে আরো বড় করে তোলে । 
তিনি ছিলেন গণতন্ত্রের বিরোধী, পুরাতন পন্থী ও প্রতি- 
ক্রিয়াশীল । তার চিন্তাধারা ভিয়েনা সম্মেলনের সিদ্ধান্তকে 
গভীরভাবে প্রভাবিত করে। 

ভিয়েনা! সম্মেলনের প্রাক্কালে বৃহৎ শক্তিবর্গ উচ্চ আদর্শের বুলি উড়িয়ে- 
ছিল। ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে ইউরোপের পুনর্গঠন, শান্তি স্থাপন প্রভৃতি 
বড় বড় কথা ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু কার্ষক্ষেত্রে দেখা গেল  এইগুলি 
কথার কথা মাত্র। বিপ্লবের ভাবধারাকে গ্রহণ করে ইউরোপের পুনর্গঠন 
করা রক্ষণশীল শক্তিবর্গের মোটেই ইচ্ছা ছিল না। 

দীর্ঘ আলোচনার পর সম্মেলনের প্রতিনিধিগণ তিনটি নীতি গ্রহণ 


'মেটারনিক 


ইউরোপ 


৭ 


করেন_ প্যায্য অধিকার, শক্তিসাম্য ও ক্ষতিপূরণ । ন্যায্য অধিকার নীতির 
অর্থ হল নেপোলিয়ন যে সব রাজবংশকে উচ্ছেদ করেন তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা 


করা। এই নীতি অনুযায়ী ফ্রান্সে বুরবৌ রাজবংশকে, 
রাজবংশকে, স্পেনে বুরবৌ রাজবংশের অপর শাখাকে, 
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স্তাভয় রাজবংশকে, পোপের রাজ্য পোপকে, নেপলস্‌ ও সিসিলিতে 
বুরবৌ রাজবংশের অপর শাখাকে ফিরিয়ে দেওয়া হল। বেলজিয়াম ও 
নরওয়ের ক্ষেত্রে এই নীতির ব্যতিক্রম করা হয়। 
শক্তিসাম্য নীতির অর্থ হল ফ্রান্স যাতে আর ইউরোপ আক্রমণ করতে 
না পারে এই জন্য ক্ষমতা বন্টন করা । এই নীতি অনুসারে বেলজিয়ামকে 
হল্যাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করে নেদারল্যাণ্ড রাজ্য গড়া হল। রাইন অঞ্চলকে 
প্রাশিয়ার সঙ্গে, স্তাভয় ও জেনোয়াকে সা্ডিনিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা হল । 
এইভাবে ফ্রান্সের চারদিকে শক্তি বৃদ্ধি করা হল। i 
ক্ষতিপূরণ নীতি অনুযায়ী যেসব রাষ্ট্র নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করেছিল তাদের ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা হল। এর ফলে অস্টিয়া পেল 
লম্বাভি ও ভেনেসিয়া, টাইরল, সালজাবার্গ ও ইলিরিয়া ১ প্রাশিয়। পেল 
স্যাক্সনীর প্রায় অর্ধাংশ, পোল্যাণ্ডের এক-চতুৰ্থাংশ ও গমিরেনিয়! ; রাশিয়া 
পেল ফিনল্যাণ্ড বেসারাবিয়া ও পোল্যাণ্ডের তিন-চতুর্থাংশ ; ইংলণ্ড পেল 
ইউরোপের বাইরে মাল্টা, আইওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জ হেলিগোল্যাণ্ড ট্রিনিদাদ, 
মরিশাস, সিংহল ও উত্তমাশা৷ অন্তরীপ। 
সুতরাং স্পষ্টই বোঝা! গেল যে ভিয়েনা সম্মেলনের বৃহৎ শাক্তিবর্গ 
নিজেদের স্থার্থরক্ষার জন্য অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল ও সংকীর্ণ নীতি অনুসরণ 
করে। ভারা ফরাসী বিপ্লব প্রস্থুত গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদকে একেবারে 
নস্যাৎ করে দেয়। 
এর পিছনে মেটারনিকের একটা উদ্দেশ্য ছিল। অস্্রিয়ার ছ্যাপসবার্গ 
সাত্রাজ্য ছিল অনেকগুলি জাতি ও ভাষা-ভাষী সমন্বয়ে গঠিত। এখানে 
গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রবল হলে সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষা 
করা! কঠিন হত। এই কারণেই মেটারনিক গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের 
বিরোধিতা করেন। কেবলমাত্র অষ্িয়াতে এই ভাবধারা দমন করে পরিত্রাণ 
পাওয়া যাবে না। তাই তিনি সমগ্র ইউরোপে প্রতিক্রিয়াশীল নীতি চালু 
করেন। 
চতুঃশক্তি মিতালি £ ভিয়েনা সম্মেলনের সিদ্ধান্তকে কাজে রূগায়িত 


০... 
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করার জন্য শীভ্রই মেটারনিক “চতুঃশক্তি মিতালি” নামে এক চুক্তি রচনা 
করেন। ইংলণ্ড, অস্টিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া ছিল চতুঃশক্তি মিতালির 
প্রধান পৃষ্ঠপোষক এর পূর্বে রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার 
“পবিত্র চুক্তি' নামে যে আন্তর্জাতিকশক্তি সমবায় গঠনের চেষ্টা করেছিলেন 
তা ব্যর্থ হয়। চিতুঃশক্তি মিতালি'র উপর ভিত্তি করে ইউরোপে পুনরায় 
শক্তি সমবায় গঠিত হয় এবং পর পর এর কয়েকটি বৈঠকও হয়। কিন্ত 
এত সব করেও গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদকে তারা রুখতে পারলেন না। 
নিজেদের মধ্যে স্বার্থগত বিরোধের জন্য শক্তি সমবায় ব্যর্থ হল। ইতিহাস 
তার নিজের গতিতেই চলতে লাগল ৷ 

(খ) ১৮৭১ শ্ৰষ্টাব্স পর্যন্ত ইউরোপে (ইটালী ও জার্মানিতে) 
জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের বিকাশ £ দেশের স্বাধীনতা এবং জাতীয় এক্য 
যাদের। কাম্য, তাদের বলা হয় জাতীয়তাবাদী | ফরাসী রাষ্্রবিপ্লবের ফলে 
ইউরোপে ক্রমে সকল সভ্য দেশের জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয় | উনিশ 
শতকের দ্বিতীয়ভাগে জাতীয়তাবোধ দ্বারা উদ্চদ্ধ হয়ে পরাধীন ও কয়েকটি 
রাষ্ট্রে বিচ্ছিন্ন ইটালীয়গণ স্বাধীনতা ও জাতীয় এঁক্য লাভ করে; আর 
বহু রাষ্ট্রে বিভক্ত জার্মানি একটি এক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হয়। 
ফরাসী বিপ্লবের যুগে নেপোলিয়ন ইটালী ও জার্মানি জয় করেন; এবং _ 
নেপোলিয়নের বিজয়ই উভয়ক্ষেত্রে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবোধের প্রেরণ 
যোগায় । 

ইটালীর এঁক্যলাভের পূর্ব অবস্থাঃ উনিশ শতকে এঁক্যলাভের 
পুর্বে ইটালীর উত্তর-পূর্ব অংশ ছিল অস্ট্রিয়ার শাসনাধীনে । দক্ষিণভাগে 
নেপল্স্‌ ও সিসিলি দ্বীপ ছিল ফ্রান্সের বুরবৌ রাজবংশের একশাখার অধীন । 
মধ্য ইটালীতে পোপ এবং কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজা রাজত্ব করতেন। কেবল 
দক্ষিণ-পূর্বে পিডমন্ট প্রদেশটি ও সাঁভিনিয়া দ্বীপ ইটালীর একমাত্র দেশীয় 
রাজবংশের অধীন ছিল । নেপোলিয়নের শীসনাধীনে ইটালীয়গণ প্রকৃত 
স্বাধীনতা লাভ না করলেও কিছুকালের জন্য ইটালী এক হয় এবং ফরাসী 
রাষটরবিপ্রবের প্রভাবে তাদের মনে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হতে থাকে । 
কিন্তু নেপোলিয়নের পতনের পর ইউরোপের রাজারা ভিয়েনায় মিলিত হয়ে 
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ইউরোপে বিপ্লবের পূর্ববর্তী যুগের অবস্থা ফিরিয়ে আনতে চান । ইটালীর উত্তর 
পূর্বে আবার অস্ট্রিয়ার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ; বিতাড়িত বুরবৌ রাজা আবার 
নেপল্সের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, কিন্তু এই ব্যবস্থা দীর্ঘদিন টিকল না। 
ইটালীর স্বাধীনতা লাভের ইতিহাস ও তার লেতৃবৃন্দ : নবীন ইটালীর 
স্বাধীনতার হোতা ছিলেন ম্যাৎসিনি, কাভুর এবং গ্যারিবন্ডী। এদের জীবন- 
ব্যাপী সাধনায় একতাবদ্ধ ইটালী পুনরায় ইউরোগীয় মানচিত্রে দেখা দিল । 
স্বাধীন ইটালী ছিল ম্যাৎসিনির কৈশোরের স্বপ্ন এবং যৌবনের সাধনা ৷ তিনি 
বলতেন, “ইটালী তখনই বাঁচবে যখন তার সন্তানগণ প্রাণ বিসর্জন দিতে 
শিখবে । এর জন্য শিক্ষার কোন প্রয়োজন নেই প্রয়োজন 
ম্যাৎ্িনি শুধু দৃষ্টান্ত স্থাপনের । ম্যাৎসিনি দেশকে স্বাধীন করবার জন্য 
‘নবীন ইটালী’ নামক একটি বিপ্লবী সম্প্রদায় গঠন করেছিলেন। অবশেষে 
ইটালীর তৎকালীন রাষ্ট্রনায়কেরা ম্যাৎসিনিকে অত্যন্ত বিপজ্জনক মনে 
করে তাকে স্বদেশ থেকে নির্বাসিত করলেন। কিন্তু ম্যাৎসিনির কাজ 
অসমাপ্ত রইল ন1। কর্ণবীর কাভুর এবং গ্যারিবন্ডী ম্যাৎসিমির আরন্ধ কাজ 
সম্পন্ন করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন । 
কাঁভুর £ঃ কাভুর ছিলেন ইটালীর একটি সর রাজ্যের মন্ত্রী। এ 
রাজ্যের নাম ছিল পিডমণ্ট 
সাভিনিয়া। এর রাজা ছিলেন 
দ্বিতীয় ভিক্টর এমানুয়েল। 
কাভুরের পরামর্শে গিডমন্ট রাজ্য 
ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় ফ্রান্সহে 
সাহায্য করেছিল । তখন ফ্রান্সে 
সম্রাট ছিলেন তৃতীয় নেপোলিয়ন ৷ 
কাুর বুঝেছিলেন ষে, 
নেপোলিয়নের সাহায্য ব্যতীত 
ইটালীর উত্তরাংশ থেকে অস্রিয়- 
গণকে বিতাড়িত করা যাবে না। সুতরাং ফ্রান্সের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে 


ইউরোপ ১০১ 


কাভুর সম্মিলিত বাহিনীর সাহায্যে অষ্টিয়াকে ইটালীর অধিকাংশ 
স্থান থেকে বিতাড়িত করলেন। অতঃপর ত! পিডমন্ট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত 
হল। 

গ্যারিবন্ডীঃ এইবার ইটালীর প্রকাশ্য রহ্বমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন 
গ্যারিবন্ডী। বয়সে ম্যাৎসিনি অপেক্ষা মাত্র ছু বছরের ছোট হলেও 
ম্যাৎপিনিকে তিনি গুরু বলে স্বীকার করে নিতে কুষ্ঠিত হননি। 
কৈশোরে তিনি ম্যাৎসিনি প্রতিষ্ঠিত গপ্তসমিতি ‘তরুণ ইটালী সঙ্ের' 
সভ্য হন।  দেশব্রোহিতার ই 
অপরাধে তিনি বহুকাল নির্বাসিত | 
জীবনযাপন করেছিলেন । তারপর 
পুনরায় দেশে ফিরে কাভুরের 
সঙ্গে মিলিতভাবে ইটালীর মুক্তি 
সংগ্রাম পরিচালনা  করেন। 
তারপর সিসিলির বিদ্রোহীদের 
আহ্বানে গ্যারিবজ্জী পর বছরই 
এক সহস্র লালকোর্তা সৈন্য নিয়ে 
সিসিলি দ্বীপে অবতরণ করলেন । 

গেরিলা যুদ্ধে তিনি ছিলেন অপ্রতিদন্বী। তীর এ বিপ্লববাহিনী 
(লালকোর্তা) দ্বারা দিসিলিকে পদানত করে অবশেষে তিনি দক্ষিণ 
ইটালীতে পদার্পণ করলেন। দলে দলে লোক তাঁর পতাকা তলে সমবেত 
হল। দক্ষিণ ও মধ্য ইটালী বিজয় সমাপ্ত হলে পিডমন্ট রাজা ভিক্টর 
এমানুয়েল ইটালীর রাজা উপাধি গ্রহণ করলেন। এটা ১৮৬১ খ্ৰীষ্টাব্দের 
কথা। এর কয়েকবছর পর ভেনিস এবং রোমও নবগঠিত ইটালী রাজ্যের 
অন্তত হল। প্রাচীন যুগের মহিমামণ্ডিত রোম আবার নবজাগ্রত 
ইটালীর রাজধানী হল । 

বিচ্ছিন্ন জার্মানি £_ সপ্তদশ শতকেও জার্মানি প্রায় তিনশত স্বতন্ত্র 
ছিল। অব্য এই রাজ্যগুলির অধিকাংশই ছিল অতি ক্ষু্র 


গ্যারিবল্ডী 


রাজ্যে বিভক্ত 


১০২ ইতিহাস পরিচয় 


কোন কোন ক্ষেত্রে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ী কেল্লার অধিকারী বা কোন 
শহরের বিশাল স্বাধীন নৃপতির ন্যায় আচরণ করতেন। নেপোলিয়ন 
কতকগুলি জার্মান রাজ্য নিয়ে একটি যুক্ত জার্মান রাজ্য গঠন করেন এবং 
তাকে অস্িয়া ও প্রশিয়ার প্রতিদন্ী রূপে খাড়া করেন । নেপোলিয়নের 
পরাজয়ের পর ইউরোপের রাজারা ভিয়েনায় মিলিত হয়ে জার্মানির রাজা- 
সত্যা হাস করে উনচল্লিশে আনয়ন করেন। তাদের মধ্যে অষ্টিয়া ও 
প্রশিয়া ছিল শক্তিশালী ও পরস্পরের প্রতিদন্দী। 

জার্নানগণের এক্যলাভের চেষ্টা £ ১৮৪৮ সনে ইউরোপের অন্তন্র " 
যেমন, জার্মানিতেও তেমনি জাতীয় এঁক্যের দাবি প্রবল হয় এবং 
প্রুশিয়ার নেতৃত্বে জার্মান জাতিকে এক করার প্রস্তাব করা হয়। কিন্ত 
অষ্্রিয়া তার দীর্ঘকালের জাঞানজাতির নেতৃত্ব ত্যাগ করবে কেন? তাই 
জার্গানিতে এক্য প্রতিষ্ঠা তখন সম্ভব হল না; শেষে বে শক্তিমান ব্যক্তি 
জার্মানিকে এক্যবদ্ধ করে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করেন 
তার নাম বিসমার্ক। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে রাজনীতির ক্ষেত্রে 
তার সঙ্গে তুলনীয় হতে পারেন এমন কেউ ইউরোপে ছিলেন না। 

বিসমার্কের লক্ষ্য ৪ বিসমার্ক ছিলেন প্রশিয়ার মন্ত্রী। তার 
জীবনের স্থির লক্ষ্য ছিল প্রুশিয়াকে 
সম্মিলিত জার্মানির নেতার আসনে 
প্রতিষ্ঠা করা এবং ইউরোপের 
সর্বপ্রধান শক্তিতে উন্নীত করা । তার 
এই লক্ষ্যে পৌঁছুতে প্রধান বাধ! ছিল 
অস্ঠিয়া ও ফ্রান্স। তাই বিসমার্ধের 
প্রথম কাজ হল জার্মানিতে অষ্টিয়ার 
প্রাধান্য লোপ করা। এই লক্ষ্য 
সাধনের একটি মাত্র উপায়ই বিসমার্ক y 
মানতেন--যুদ্ধে প্রতি্বন্বীকে ঘায়েল বিসমার্ক 
করা। তাই গার উৎসাহে জার্মান সৈন্যদল ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ সৈন্যদল 


ইউরোপ ১৩. 


হয়ে উঠে। তিনি প্রজা-ন্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন বটে; তবে তিনি 
আবার প্রজাদের অবস্থার উন্নতি করে দেশকে শক্তিশালী করেন । 
জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা £ বিসমার্ক বহুদিন ধরে অষ্টিয়া ও ফ্রান্স 
জয়ের জন্য নিখু'ত আয়োজন করতে থাকেন । ১৮৫০ সনে ইটালী ও ফ্রান্ত 
যখন একযোগে অস্টিয়াকে আক্রমণ করে তখন বিসমার্ধ চুপ করে থেকে 
অস্ট্রিয়ার বলক্ষয় হতে দেন। তারপর ১৮৫৬ সনে বিসমার্ক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন । 
ইটালী প্রুশিয়ার সঙ্গে যোগ দেয়। মাত্র সাত সপ্তাহের মধ্যেই অন্টিয়া 
ভীষণভাবে পরাজিত হয় এবং জার্মানির উপর তার নেতৃত্ব হারায়। 
তারপর এল ফ্রান্সের সঙ্গে বোঝাপড়ার পালা । সেই সময় ফরাসী 
সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের অধীনে ফ্রান্স ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা 
শক্তিশালী দেশ বলে বিবেচিত হতো। বিসমার্ক ফ্রান্স আক্রমণের সব ব্যবস্থা 
পূর্ব থেকেই করে রেখেছেন । সেই ব্যবস্থা নাকি এতই 
58 ৭ সুনিশ্চিত ও নিখু'ত যে, যুদ্ধের সময় জার্মান সৈন্তগণের 
প্রয়োজনীয় সামান্য জিনিসেরও অভাব হলোনা, অপরদিকে 
ফ্রান্সের সেনাপতিগণ যুদ্ধের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন ন! ৷ তিন 
সপ্তাহের মধ্যেই ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রধান ফরাসী সৈন্যদল 
সহ জার্মানদের হাতে বন্দী হন, বিজয়ী জার্ানগণ প্যারিস অবরোধ করে। 
এই যুদ্ধে অক্টিয়া বাদে অপর সকল জার্মান রাজ্য যোগ দিয়েছিল। 
প্যারিসের অদূরে ভার্সাই রাজপ্রাসাদে ১৮৭১ সনে সমবেত জার্মান রাজগণ 
প্রুশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক উইলিয়মকে এক্যবদ্ধ জার্মানির সম্রাট নির্বাচন 
করেন। প্রুশিয়ার রাজা! ফ্রেডারিক জার্মানির প্রথম সম্রাট হন। এইরূপে 
নতুন জার্মান সাম্রাজ্যের জন্ম হয়। 

(গ) আমেরিকার গৃহযুদ্ধ : সুচনা £ নবীন ইটালী এবং জার্মানির 
অভ্যুদয়কালে আমেরিকা থেকে দাসত্ব প্রথার অবসান হয়। দাসত্ব প্রথার 
সুচনা মানব ইতিহাসের প্রথম যুগ থেকেই। রোমান সাম্রাজ্যের 
গৌরবময় যুগেও দাসত্ব প্রথ| বহুল প্রচলিত ছিল। রোমান সাস্রাজ্যোর 
ধ্বংদের পর দাসত্ব প্রথা ক্রমে “ক্রমে ইউরোপ থেকে অন্তহিত হয়। 


১০৪ ইতিহাস পরিচয় 


এরপর ইউরোগীয় জাতি সমূহ যখন সাগরের পরপারে উপনিবেশ স্থাপন 
করতে আরম্ভ করে তখন তারা আবার প্রাচীন রোমের মত দাসত্বপ্রথার 
পুনঃ প্রবর্তন করল। আফ্রিকার উপকূল থেকে হতভাগ্য নিগ্রোদিগকে 
ধরে নিয়ে গিয়ে নির্মম ব্যবসায়ীরা আমেরিকার ক্ষেত খামারের 
মালিকদের নিকট উচ্চমূলো বিক্রয় করত। এই সমস্ত দাসদের জীবন 
ছিল ছুঃসহ কষ্টের। তাঁদেরকে শৃঙ্খলাবন্ধ অবস্থায় ক্ষেত খামারে উদয়াস্ত 
অমান্থৃষিক পরিশ্রম করতে হতো। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে 
মান্গুষের বিবেক বুদ্ধিও অধিকতর জাগ্রত হওয়ায় কালক্রমে দাসত্ব প্রথার 
অবসান হলো। ইংলণ্ড দাসত্ব প্রথার অবসানে পথপ্রর্দশক হল । 

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কারণ £ আমেরিকাতে উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রায় মাঝামাঝি সময়ে দাসত্ব প্রথার অবসান নিয়ে এক গৃহযুদ্ধ সংঘটিত 
ইয়েছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চলের দেশগুলি ছিল বাবসা ও 
শিল্পে উন্নত ; সেখানে প্রয়োজন হতো স্বাধীন গতিবিধি সম্পন্ন শ্রমিকদের । 
দক্ষিণাঞ্চলের দেশগুলি ছিল ইক্ষু ও তামাক চাষে সমৃদ্ধ ৷ সুতরাং দক্ষিণের 
খেত খামারের মালিকেরা মনে করত যে, দাসদের দিয়ে কাজ না করলে 
তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। এইজন্য দক্ষিণাঞ্চলের শ্রমজীবির! ছিল দাস 
আর উত্তরাঞ্চলের শ্রমজীবীরা ছিল স্বাধীন । ইংলণ্ডে ইতিমধ্যে বয়ন শিল্পে 
বিপ্লব ঘটেছিল। তারপর স্মৃতা পেঁজার ন্ত আবিস্কৃত হওয়ায় তুলার, 
চাহিদা অনেক বেড়েছিলো। দক্ষিণাঞ্চলের তুলা উৎপাদনকারীরা প্রচুর 
অর্থের আশায় আরে দাম দিয়ে কাজ করতে বদ্ধপরিকর হলো। আমেরিকা 
যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিমের দিকে বিস্তৃত হতে লাগল, তখন উত্তরাঞ্চলের আমে- 
রিকানগণ সেখানে স্বাধীন শ্রমিক আমদানি করতে চাইল, আর দক্ষিণা- 
ধলের আমেরিকানগণ চাইল দাসত্ব প্রথার প্রবর্তন করতে। সুতরাং 
স্বাধীন শ্রমিক এবং দাস শ্রমিককে কেন্দ্র করে এক আত্মঘাতী সংগ্রামের 
সুচনা হল। 

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ও আব্রাহাম লিঙ্নের ভূমিক! ঃ দাসত্ব প্রথার 
অবসান ঘটানোর জন্ত যিনি দেশব্যাগী আন্দোলন আরম্ত করেছিলেন, তিনি 
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অবশেষে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। এতে সমস্যাটি 
জটিল আকার ধারণ করলে]। এই বিখ্যাত মানবদরদী মহাপুরুষের নাম 
আব্রাহাম লিঙ্কন। তিনি দীর্ঘকায়, শীর্ণকায় পুরুষ ছিলেন, তার ভগভদ্তক্তি 
ছিল অপরিসীম । তীর মনটি শিশুর মত কোমল হলেও তিনি কোন বিষয়ে 
মনঃস্থির করলে তাঁকে সংকল্পচ্যত 
করা৷ ছুঃসাধ্য ছিল। তার শাসনে 
যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চল দাসপ্রথা বিলুপ্ত 
হবে মনে করে অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে 
উঠল। সুতরাং তাঁরা যুক্তরাষ্ট্র থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন একটি গভর্ণমেন্ট- 
প্রতিষ্টা করলে! ৷ এ থেকেই গৃহযুদ্ধের 
সূত্রপাত হলো । এই রক্তক্ষয়কারী 
গৃহবিবাদ প্রায় পঁচিশ বছর ধরে 

আব্রাহাম লিঙ্ক চলেছিল । ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ যখন 
ভীষণভাবে চলছিল তখন লিঙ্কন এক ঘোষণা দ্বারা দেশ থেকে দাসত্বপ্রথা 
উচ্ছেদ করে দিলেন । এই গৃহযুদ্ধে উত্তরাঞ্চল. অবশেষে বিজয়ী হওয়ায় দেশ 
থেকে দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ হলো, দেশ বিভাগের আশঙ্কা তিরোহিত হলো ।- 
এইরূপে আমেরিকার নিগ্রোগণ স্বাধীন নাগরিক হলে! কিন্তু যার প্রচেষ্টায় 
দাসদের মুক্তিলাভ ঘটল, মুক্তির দুবছর পরেই দক্ষিণাঞ্চলের এক আততায়ীর 
অতর্কিত আক্রমণে সেই মহানুভব লিঙ্কন প্ৰাণত্যাগ করেন। যদিও 
আমেরিকান গভর্ণমেন্ট শ্বেতকায় এবং কৃষ্ণকায়দের পার্থক্য দূরীভূত করার 
জন্য চেষ্টা করছে, তবুও আমেরিকার অনেক অঞ্চলে এখনো বর্ণ বৈষম্য 
বিদ্যমান *রয়েছে। 

(ঘ) ইউরোপের শিল্পায়ন £ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলগডে শিল্পবিপ্লবের 
যে চরম উৎকর্ষতা দেখা দিয়েছিল ধীরে ধীরে ইউরোপের অন্যান্ত দেশে তা 
বিস্তার লাভ করলো'। পরবর্তকালে ইউরোপের লন জার্মানি, 
রাশিয়া, ইটালী, আসিয়া প্রভৃতি দেশেও শিল্পের প্রদার ঘটে। এর মুলে ভি 
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যন্ত্রপাতির ব্যাপক প্রস্তুতি। ইংলগ্ডের মত ইউরোপের অন্যান্য দেশেও নতুন 
নতুন যন্ত্রপাতি তৈরী হতে লাগল । এক সময়ে যন্ত্র ছিল মানুষের হাতিয়ার; 
পরবর্তীকালে মানুষ হলো! যন্ত্রের দাস। যন্ত্রপাতির কল্যাণে শিল্পের 
যত উন্নতি হতে লাগল শিল্পাশ্রয়ী দেশগুলি ততই শক্তিশালী হয়ে উঠল ৷ 
শিল্পের উৎপাঁদন ক্ষমতাই যে কোন দেশের উন্নতিরমাঁনদ্ণ্ড বলে গণ্য হয় । 
ন্উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের এই শিল্পায়ন বা যন্ত্র সভ্যতা সেখানকার 
রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক উন্নতির প্রধান সৌপান। 

ফলাফল £ শিল্পের অগ্রগতির ফলে পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে 
'লাগল। ইউরোপের শিল্পাশ্রয়ী দেশগুলি প্রচুর পণ্য-সামগ্রী উৎপাদন 
করে বিশ্বের বাজারে বিক্রয় করতো এবং প্রচুর অর্থ উপার্জন করত। 

শিল্পায়নের ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত হলে! ৷ 
নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে শুরু করে অতি আধুনিক ধরণের বিলাস 
দ্রব্য পর্যন্ত সব কিছুই মানুষের নাগালের মধ্যে এল । 

যন্ত্র সভ্যতার ফলেই পুঁজিবাদের জন্ম হয়েছে। আর এই পু*জিবাদ 
মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর স্থষ্টি হয়েছে। তারই পরিণাম হলো! শ্রেণী সংগ্রাম ৷ 

যন্ত্র সভ্যতার ফলে ইউরোপে সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব হয়। 


কলকার- 
খানার মালিকেরা শ্রমিককে খাটিয়ে বহু মুনাফা পায়। অধিক মুনাফার 
লোভে মালিকরা শ্রমিকদের বেশী খাটায় ও কম মজুরী দেয়। শ্রমিকরা 


ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে এর প্রতিবাদ জানায়। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের 
(কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি সমাজের এই বৈষম্যমূলক অবস্থা দূর করবার 
জন্য চিন্তা করতে থাকেন। এই চিন্তার ফলেই সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব 
হয়। ইংলগ্ডের রবার্ট আওয়েন সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্র কথাটি ব্যবহার করেন 
বলে জানা যায়। আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের পথ প্রদর্শক হলেন কার্ল মার্কস। 

কার্লমাকর্স £ কার্ল মার্কস ছিলেন জাতিতে জার্ান-ইছুদী। ১৮১৮ 
টা জার্দানির রাইনল্যাণ্ড অঞ্চলে তার জন্ম হয়। তিনি জার্মানির 
বিশ্ব-বিষ্ঠালয়ে আইন ও দর্শন শাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনা করেন। তিনি এক 
পত্রিকার অফিসে সংবাদদাতার চাকুরি করেন। মার্কস ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে 
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‘কমিউনিস্ট ম্যানিফেন্টো’ নামক সাম্যবাদী মতবাদের গ্রন্থ রচনা করেন। 
তিনি পরে ডাস ক্যাপিটাল’ ও আরও কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন। 
১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্কসের মৃত্যু হয়। তার সাম্যবাদী ভাবধারা আধুনিক 


কার্ল মার্কস এঞ্জেলস 


এগ্জেলস £ কার্প মার্কসের অন্তরঙ্গ বন্ধু হলেন এগ্রেলস। মার্কস যখন 

} প্যারিসে নির্বাসিত জীবন কাটান তখন এঞ্জেলস-এর সঙ্গে ভার পরিচয় 
ঘটে। সেই থেকে তাঁদের মধ্যে ঘনিঠতা হয়। মার্কসের সাংসারিক 
অভাব অনেক পরিমাণে এগ্রেলস-এর দাক্ষিণ্যে দূর হয়। মার্কস ও এঞ্জেলস 


যুক্তভাবে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' রচনা করেছিলেন । 


*৬০-০8জনপ্ী8০-৮ 


ভিয়েনা কংগ্রেস ১৮১৫ খ্ৰীঃ 
মেটাঁরনিকের যুগ ১৮১৫--১৮৪৮ খ্ৰীঃ 
চতুঃশক্তি মিতালি নভেম্বর, ১৮১৫ খ্রীঃ 


ম্যাৎসিনি ১৮০৫-১৮৭২ খ্ৰীঃ 
কাতুর ১৮১০--১৮৬১ শ্রী 
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গ্যারিবন্ডী ১৮০৭--১৮৮২ খ্ৰীঃ 
ইটালীর স্বাধীনতা লাভ ১৮৬১ খ্ৰীঃ 
বিসমার্ক ১৮১৫--১৯১৮ খ্ৰীঃ 
জার্গান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা SEE ES 
আমেরিকার দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ ১৮৬৩ খ্ৰীঃ 
কার্সমার্কস ১৮১৮--১৮৮৩ খ্রীঃ 
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১। মেটারনিক কিভাবে ইউরোপে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র ধ্বংস করতে 
চেয়েছিলেন ? 2০, 
২। ইটালীর এক্যলাভের কাহিনী বর্ণনা কর I 
৩। বিসমার্ক কিভাবে জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ? 
৪ | আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কারণগুলি বর্ণনা কর । 
৫। ইউরোপের শিল্পান্নয়ন ও তার ফলাফল বর্ণনা! কর। 
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১. ভিয়েনা সম্মেলনের নীতিগুলি উল্লেখ কর? 

২। “চতুঃশক্তি মিতালি” বলতে কি বোঝা? 

৩। ব্য লাভের পূর্বে ইটালীর অবস্থ। কিরূপ ছিল ? 

৪ আমেরিকার গৃহযুদ্ধে আত্রাহাম লিঙ্কের ভূমিকা উল্লেখ ক্র? 


FEED % # % ‘EE 


১| দু’এক কথায় উত্তর দাও £_ 
(ক) ভিয়েন! সম্মেলনের প্রধান পরিচালক কে ছিলেন? 
(খ) নবীন ইটালী’ কে গঠন করেছিলেন? 
(গ) ইটালী কত খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভ করে? 
(ঘ) বিসমার্ক কে ছিলেন? 
(ও কবে জার্মান সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হয়? 
(9) আমেরিকার কোন্‌ প্রেসিডেন্ট দাসত্ব প্রথা উচ্ছেদ করেন? 
॥ছ) 'ডাস ক্যাপিটাল” কে রচনা করেন? 


দশ চীন ও জাপানের কথা 


উভগতেিতিশভিভউঠগতগ্রতভাততন তঠভাঙভেভি জিও 


(ক) ১৯১১ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত চীনের ঘটনা প্রবাহ £ চীনদেশের আয়তন 
অতি বিশাল এবং এর সভ্যতাও স্ুপ্রাচীন। বহুকাল চীনের 
অধিবাসীরা বহিজগতের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখত না। কিন্ত 
চীনের প্রাকৃতিক সম্পদের লোভে আকৃষ্ট হয়ে ইউরোপীয় বণিকগণ 
দলে দলে চীনের উপকূলে এসে উপস্থিত হয়। তারা চীনে - 
অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। এই অর্থ নৈতিক শোষণের 
বিরুদ্ধে চীনে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। 

অহিফেন যুদ্ধ £ এই সময়ে চীনে রাজত্ব করতেন মাঞ্চু বংশীয় সম্রাটগণ । 
তার! বিদেশীদের বাণিজ্যিক স্থযোগ-স্থবিধা দিতে রাজী ছিলেন না । 
ইংরাজরা যাতে চীনে বাণিজ্য করতে পারে এই আবেদন নিয়ে ইংলগ্ডের 
রাজদূতেরা কয়েকবার চীন সম্রাটের সঙ্গে দেখা করেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ 
হন। ইংরাজ বণিকরা তখন গোপনে চীনে আফিং পাঠাত। চীনারা 
ক্রমে আফিংএর নেশায় অভ্যস্থ হল। চীনাদের এই নেশা দূর করার জন্য 
চীন সম্রাট আফিং-এর ব্যবসা বন্ধ করতে নির্দেশ দিলেন। ইংরাজ বণিকরা 
সে নিষেধ শুনল নাঁ। শেষে ক্যান্টন শহরের এক রাঁজকর্মচারী ইংরাজদের 
বহু টাকার আফিং আটক করলে চীনের সঙ্গে ইরাজদের এক যুদ্ধ বাধে 
(১৮৩৯ শ্রীঃ)।. এই যুদ্ধকে বলা হতো! অহিফেন যুদ্ধ। তিন বছর ধরে 
যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত চীনারা পরাজিত হয়। 

নানকিং-এর সন্ধি (১৮৪২ খ্রীঃ)-বৃটিশ বাণিজ্যিক চুক্তিঃ অহিফেন 
যুদ্ধে পরাজিত হয়ে চীনারা! ইংরাঁজদের সঙ্গে নানকিং শহরে এক সন্ধি 
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করে (১৮৪২ খ্রীঃ) । সন্ধির শর্ত অনুসারে চীনের পাঁচটি বন্দরে বিদেশীদের 
বাণিজ্য করবার অধিকার স্বীকৃত হয়। এই পাঁচটি বন্দর হলো! ক্যান্টন, 
নিংপো, ফুচাও, সাংহাই ও এময়। তাছাড়া হংকং বন্দরটি ইংরাজদের নিকট 
ছেড়ে দিতে হলো! । 

এতকাল কোহং নামে চীনের একটি বণিক সংঘের সঙ্গে ইংরাঁজদের 
বাণিজ্য চলত। এখন চীনের সঙ্গে বৃটিশ বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার 
ফলে চীনের সঙ্গে ইংরাজদের সরাসরি বাণিজ্য শুরু হয় এবং কোহং এর 
মারফৎ ব্যবসার আইন বাতিল হয়ে যায়। 

টিয়েনসিনের সন্ধি ও বন্দর চুক্তিঃ তারপর থেকে ইংরাজ, 
ফরাসী, জার্মান, ওলন্দাজ প্রভৃতি অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকরাও 
এই পাঁচটি বন্দরে অবাধ বাণিজ্য করতে লাগল । এই সময়ে তারা ভিতরে 
ভিতরে চীন সম্রাটের বিরুদ্ধে স্থানীয় লোকেদের ক্ষেপিয়ে তোলে । এই 
ব্যাপারে ধরা পড়ে একজন ফরাসী পাদরীর প্রাণদণ্ড হয়। তাছাড়া 'লরচা” 
নামে এক মালবাহী জাহাজ বৃটিশ সরকারের পতাকা উড়িয়ে গোপনে 
আফিং চালান দেওয়ার সময় চীন সরকার কর্তৃক ধৃত হয়। অবশ্য এই 
মালবাহী জাহাজটির প্রকৃত মালিক ছিল একজন চীনা-ব্যবসায়ী। এই 
সমস্ত ব্যাপার নিয়ে শেষ পর্যন্ত ইংরাজ ও ফরাসীদের সঙ্গে চীনের যুদ্ধ বাধে। 
দুর্বল চীনের পক্ষে বিদেশীদের আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব হয়নি, 
টিয়েনদিন শহরে ছু'পক্ষে সন্ধি হলো ১৮৫৮ খ্রীঃ 

এই সন্ধির শর্ত অনুসারে স্থির হলো যে বিদেশী বণিকরা চীনের এগারোটি 
বন্দরে বাণিজ্য করতে পারবে। বন্দর চুক্তির ফলে ইংরাজর! হংকং বন্দরটি 
পেল। টিয়েনসিন সন্ধির শর্ত অনুসারে আরো স্থির হলো যে, চীনের 
রাজধানীতে বিদেশীদের দূতাবাস থাকবে । 

চীনে বিদেশীদের বসতি ও অতিরাষ্ত্িক অধিকার লাভ : 
ইংরাজ ও ফরাসীদের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে আমেরিকা, জার্গানি, 
সুইডেন, নরওয়ে প্রভৃতি দেশ চীনের সঙ্গে বাণিজ্য-ুক্তি করে। এইভাবে 
চীনের বন্ধ দুয়ার বাইরের জগতের কাছে উন্মুক্ত হয়ে গেল। চীনে 
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বিদেশীদের বসতি শুরু হয়ে গেল। এই সঙ্গে চীনের অভ্যন্তরে বিদেশীদের 
অতিরাষ্ট্রিক অধিকারও স্বীকার করে নেওয়া হুল । এই ব্যবস্থা অনুযায়ী 
চীনের আইন অঙ্কুসারে বিদেশীদের বিচার হত না। তারা তাদের নিজেদের 
দেশের আইনের স্ুযোগ পেত। 

চীনের ভাগ নিয়ে বিদেশীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা 8 এরপর ১৮৯৪-৯৫ 
দ্বীপ অধিকার করে এবং কোরিয়ার উপর অর্থ নৈতিক কতৃত্ব স্থাপন করে । 
চীনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিদেশীরা নবোগ্মে চীনের ভিন্ন ভিন্ন অংশের 
ভাগ নিয়ে প্রতিদন্ৰিতা আরস্ত করে। এই সময়ে রাশিয়া পোর্ট আর্থার 
বন্দরের ইঙ্জারা নেয় এবং মাঞ্চুরিয়ায় কিছু অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা 
লাভ করে। অন্যান্য ইউরোগীয় শক্তির মধো জার্মানি কিয়াও-চাও বন্দরে 
এবং শাস্টুং প্রদেশে, ফ্রান্স কোয়াংসি ও ইউনান প্রদেশে এবং ইংলণ্ড কৌলুনে 
এবং ইয়াংসি উপত্যকায় নিজেদের বাণিজ্যিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। 
_ এইভাবে চীনকে খণ্ড খণ্ড করায় তাঁর স্বাধীন অস্তিত্ব লোপ পাওয়ার 
আশঙ্কা দেখা দেয় । 

হের উন্মুক্তদ্বার নীতি (১৯০১ খ্রীঃ) ঃ চীনের এই অবস্থা দেখে 
আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রী হে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে দাবি করলেন যে, কোন শক্তিই 
চীনের কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করতে পারবে 
না। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য গোটা চীন দেশটাকেই সকলের জন্য খোলা! 
রাখতে হবে । এই ব্যবস্থা হের 'উন্মুক্তদ্বার নীতি' নামে পরিচিত। এই নীতি 
ঘোষিত হওয়ায় চীনের স্বাধীনতা একেবারে লোপ পেল না। 

চীনের প্রতিক্রিয়া-তাইপিং বিদ্রোহ (১৮৫৩শ্রীঃ)8 বিদেশীদের 
এই অর্থ নৈতিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে চীনের জনগণের, বিশেষ করে তরুণদের 
মধ্যে তীত্র প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি হলো। শুধু বণিকদের নয়, খ্রীষ্টান ধর্ম- 
প্রচারকদের কার্যকলাপও চীনবাসীদের মধ্যে দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি করল ৷ এ 

এই সময় চীনে এক ধর্ম আন্দোলন আরম্ভ হয় (১৮৫৩ শ্রীঃ)। এই 
আন্দোলনের নেত! ছিলেন হাং-সিন-চুয়াং নামে চীনের একগ্গন ধর্ম 

৮ 


১১২ ইতিহাস পরিচয় 


প্রচারক । হাং নিজেকে যীশুখীষ্টের ভাই বলে দাবি করেন। তিনি চীনে এক 
নতুন শাসন ব্যবস্থার প্রচলন করতে এগিয়ে এলেন। এই নতুন শাসন 
ব্যবস্থার নাম দেওয়া হয় “তাইপিং' অর্থাৎ পূর্ণ শাস্তি। এই আন্দোলন 
প্রথমে ধম য় আন্দোলন হিসাবে শুরু হলেও পরে তা রাজনৈতিক আন্দো- 
লনে রূপান্তরিত হয়। হাং-সিন-ুয়াং মাঞ্চু সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করেন এবং তার অন্ুচরদের নিয়ে কোয়াংসি থেকে উত্তর দিকে অভিযান 
করেন। তিনি নানকিং দখল করেন এবং সাময়িকভাবে সেখানে একটি 
রাজধানী স্থাপন করতে সমর্থ হন। 

তাইপিং মতবাদের সঙ্গে খ্রী্টধর্মের অনেকটা মিল ছিল। ইউরোপের 
নপ্রাটেস্ট্যাপ্টগণ হাং-সিন-চুয়া-এর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। বিদেশী 
বণিকরাও তাকে সমর্থন জানিয়েছিল। তাইপিং বিদ্রোহ দীর্ঘ বার বছর 
ধরে চলেছিল । ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে এই বিদ্রোহ দমন 
করা হয়। বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে বৃটিশ সামরিক কর্মচারী ক্যাপ্টেন 
গর্ডনের তৎপরতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 

একশ দিনের সংস্কার : (১৮৯৮ শ্বীঃ) আবার এই সময়ে পাশ্চাত্য- 
শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায় দেশের অধঃপতিত অবস্থার জন্য দুর্বল 
মাঞ্চু সরকারকে দায়ী করে। তারা শাসন-সং 
নানাবিধ সংস্কার প্রবর্তন করেন 
(১৮৯৮ খ্ৰীঃ) | চীনের পুরানো! পরীক্ষা পদ্ধতি বাতিল করা হলো। স্কুল 
কলেজের পাঠ্যন্ুচীতে বিদেশী সাহিত্য ও বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত 
হলো। বিদেশী পুস্তক অনুবাদের ব্যবস্থা হলে|। শরকারের বিভিন্ন বিভাগে 
নানাবিধ সংস্কার প্রবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হয়। পুরানো আইনের সংস্কার- 
সাধন করা হয়। যুদ্ধবিষ্ঠায় আধুনিক ব্যবস্থা গৃহীত হয়। তিন মাসের 
কিছু বেশী সময় (একশ দিন ) এই সংস্কার প্রচেষ্টা চালু ছিল। 

বক্সার বিড্রোহ--ডাওয়েজার সভমাজ্জীর প্রতিক্রিয়া £ কিছু স্বার্থ 
সংশ্লিষ্ট ও রক্ষণশীল মহলের বিরোধিতায় সম্রাটের এই সংস্কার প্রচেষ্টা বার্থ 
হয়। বিধবা সম্রাজ্ঞী জুসির নেতৃত্বে রাজদরবারের প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিগণ 


চীন ও জাপানের কথা! ১১৩ 


সম্াটকে তার নির্দেশসমূহ প্রত্যাহার করতে বাধা করেন। এর পরেই 
জুসি রাজবংশ বিরোধী আন্দোলনের গতি বিদেশীদের বিরুদ্ধে চালু 
করেন। কতকগুলি গুপ্তসমিতি বিদেশীদের এবং স্থানীয় খ্ৰীষ্টানদের 
আক্রমণ করতে শুরু করল। এই সমণ্ড সমিতির মধ্যে প্রধান ছিল মুষ্টি- 
যোদ্ধা সমিতি । তাদের বিদ্রোহ ‘বক্সার বিদ্রোহ’ নামে পরিচিত। ১৯০০ 
খ্রীষ্টাব্দে রাজধানী পিকিং ও অন্যান্য শহরে বিদেশীদের উপর ব্যাপকভাবে 
আক্রমণ আরম্ভ হয় এবং অনেক বিদেশী হতাহত হয়। সরকারী সৈন্যদলও 
বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয়। অবশেষে এক আন্তর্জাতিক সৈন্যদল বিদ্রোহ 
দমন করে। এই ব্যথ” বিদ্রোহের ফলে চীনের অবস্থা আরও শোচনীয় 
হয়ে পড়ল । 

অভ্যন্তরীণ সংস্কারের নব প্রচেষ্টা (১১০২-১৯০৮ খ্রীঃ)ঃ বক্সার 
বিদ্রোহের ব্যর্থতার পরে চীনের সকল শ্রেণীর লোকই উপলব্ধি করল যে 
যুগোপযোগী সংস্কার প্রবর্তন ব্যতীত দেশের শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধির কোন 
উপায় নেই। রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়লাভের ফলে সংস্কারপন্থী দল 
আরও শক্তিশালী হলো। ডাওয়েজার সম্রাজ্ঞী জুসি বুঝতে পারলেন যে 
এদের দাবি ন! মানলে মাঞ্চু রাজবংশের অস্তিত্ব রাখা যাবে না। তার 
নির্দেশে এক সংস্কারমূলক কর্মপন্থা গৃহীত হলো। পুরাতন শিক্ষাব্যবস্থা 
বাতিল করা হলো এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার ব্যবস্থা হলো । শাসন 
ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধিত হলো! এবং সৈন্যদলকে পাশ্চাত্য প্রথায় শিক্ষাদান 
করা হলো । পাশ্চাত্য দেশে প্রচলিত শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য 
একদল প্রতিনিধিকে বিদেশে প্রেরণ করা হয় এবং চীনের তরুণগণকে 
ইউরোপ ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্ভালয়সমুহে অধ্যয়নের জন্য উৎসাহিত 
করা হয়। 

শেষ মাধ সত্রাটের পদচ্যুতি (১৯১১ গ্রীঃ ) ৪ চীনাবাসীরা এই সময় 
 মাঞ্চুরাজবংশের শাসনের বিলোপ সাধন করার জন্য দাবি জানাল। কারণ, 
তাদের মতে এই অক্ষম রাজবংশই ছিল চীনের সমস্ত লাঞ্ছনার জন্ত 
দায়ী। সম্রা্জী জুসির জীবিতকাল পর্যন্ত রাজবংশ কোন প্রকারে 


ইতিহাস পরিচয় 


চীন ও জাপানের কথা ১১৪ 
আপন অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তার মৃত্যুর পরে এক 
নাবালক চীনের সিংহাসনে আরোহণ করলে মাঞ্চু রাজবংশের পতন 
আসন্ন হয়ে পড়ল। অবশেষে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে শেষ মাঞ্চু সম্রাটের 
পদচ্যুতি ঘটে । 

প্রজাতান্ত্রিক চীন (১৯১২গ্রীঃ)__সান-ইয়াৎ-€েন ও ইউ-য়ান-সিকাই £ 
এইসময় বিপ্লবীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন। সান- 
ইয়াৎ-সেন এবং তার অন্থগামীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বিদেশী শিক্ষা- 
প্রাপ্ত। তার গণতান্ত্রিক মতবাদের জন্য সান চীন থেকে নির্বাসিত 
হয়েছিলেন এবং বিদেশ থেকে আন্দোলনের পরিচালনা করেছিলেন । 
১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কুয়োসিন্‌ তাঙবা জাতীয়তাবাদী 
দল গঠন করেন। এই দলের কর্মকেন্দ্র ছিল দক্ষিণ চীনের 
ক্যান্টন ও তৎসন্নিকটবতী অর্চল। বিপ্লবী আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধিতে 
ভীত হয়ে চীন সরকার দেশে 
শাসনতান্ত্িক সংস্কারের প্রতিশ্রাতি 
দিলেন। কিন্তু আন্দৌলনকারিগণ 
অত্যাচারী মাঞ্চু ' রাজবংশের সঙ্গে 
কোন প্রকার আপস মীমাংসায় 
আসতে রাজী হলেন না। ১৯১১ 
খী্টাব্দের অক্টোবর মাসে বিপ্লবীগণ 
নান্কিং শহর অধিকার করে এবং 
তথায় এক অস্থায়ী প্রজাতন্ত্র 
সান্-ইপ্রাৎ-সেন প্রতিষ্ঠা, করে। -সান্‌-ইয়াৎ-সেন 
নির্বাসন থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং নবপ্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি 
নির্বাচিত হন (১৯১১ খ্রীঃ )। 
কিন্তু আদর্শবাদী সান্ইয়াৎসেন নবপ্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রের সংহতির 
জন্য ইউ-য়ান-সিকাই নামে একজন প্রবীণ সেনাপতির অনুকূলে পদত্যাগ 
করেন। কিন্তু ইউ-য়ানের উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা। 


সান্‌-ইয়াং-সেন 


১১৫ ইতিহাস পরিচয় 


বিদেশীদের! সমর্থন লাভের জন্য তিনি তাদের অর্থ নৈতিক সুবিধা দান 
করেন। তার কার্ধাবলীতে ভীত হয়ে চীনের অধিবাসীরা আবার 
আন্দোলন আরমু করল। 


(খ) বৃহত্শক্তি হিসাবে জাপানের অভ্যুদয় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত £ 
উনবিংশ শতাকীর পূর্বে জাপানও বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন 
ছিল। বিদেশী বণিকদেরও তারা নিজেদের দেশে আসতে দিত না, আবার 
নিজেরাও অন্ত দেশে যেত না । কিন্ত উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে 
পাশ্চাত্য জাতিসমূহের চাপে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে 
মাকিন নৌবহরের কর্মচারী কমোডোর পেরী জাপানের বন্দর ব্যবহারের 
জন্য জাপানসরকারের অনুমতি প্রার্থনা করলে, পরের বছর তাদের ছুটি 
বন্দরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। এরপর অন্ান্ত পাশ্চাত্য দেশের 
সঙ্গে জাপানের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। 

এই সময়ে জাপানের শাসনব্যবস্থা পরিচালন! করত দাইমিও নামে 
সামন্ত সম্প্রদায়। তারা সামুরাই নামে সশস্ত্র যোদ্ধাদের সাহায্যে সমস্ত 

নাহি ক্ষমতা হস্তগত করে রেখেছিল। জাপানের সআবাটের 

উপাধি ছিল মিকাডো। তাকে দেবতার বংশধর মনে করে 
জাপানীরা যথেষ্ট মর্যাদা দিত। মিকাডো ছিলেন নামেমাত্র শাসক। 
দেশের প্রকৃত শাসক ছিলেন 'শোগান' উপাধিধারী প্রধানমন্ত্রী। তিনি 
সম্াটের নামে দেশ শাসন করতেন । 

ক্ষমতায় স্রাটের পুন:প্রতিষ্ঠা ( ১৯১৪ খ্রীঃ পর্যন্ত ) £ঃ সম্রাটের 
ক্ষমতা ও মর্যাদার ক্ষেত্রেণীঘই জাপানে বিদেশীদের অনুপ্রবেশের প্রশ্নাকে কেন্দ্র 
করে বিরাট প্রতিক্রিয়া দেখা দিল । দেশের এই অবস্থার জন্য তরুণ সম্প্রদায় 
শোগানের পদত্যাগ দাবি করল । পরিস্থিতির চাপে পড়ে শোগান সম্রাটের 

হাতে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করতে বাধ্য হলেন। ১৮৬৭ 
ু্মহিতো  শ্রী্টানে শোন পদত্যাগ করেন এবং জাপানে সম্রাটের 
ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। সম্রাট মুংস্তুহিতে (১৮৬৭-১৯১২ শ্রী) ‘মেইজি’ উপাধি 


চীন ও জাপানের কথা ১১৬ 


ধারণ করেন। এইভাবে জাপানের ইতিহাসে শুরু হল “মেইজি যুগ”। মেইজি 
যুগে সম্রাটের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা বৃদ্ধি পেল। 

রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও সামরিক ব্যবস্থার পান্চাত্য 
- কারণ ঃ মেইজি যুগ সংস্কারের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে। এই যুগে জাপানে 
রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সামরিক ও সামজিক নান! বিষয়ে ব্যাপক উন্নতি 
হয়। প্রথমেই সামন্ততন্ত বিলোপ করে সামুরাই শ্রেণীর সামরিক একাধিপত্য 
লোপ করা হয়। ১৮৮৯ খীষ্টাব্দে জাপানে এক নতুন সংবিধান প্রবভিত হয়। 
মেইজি যুগে ব্যাপক অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে জাপানে শিল্লোক্নতি 
হয়। এতকাল শিল্পের কাঁচামালের প্রয়োজনে স্বল্পতা ছিল। জাপানের 
খাগ্যোপাঁদনও ছিল সীমাবদ্ধ । এইবার জাপান এদিকে নজর /দয় | দেশে 
জাহাজের কারখান! ও পোতাশ্রয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ভূমি ব্যবস্থারও :ংঢার হয় । 

এই সময়ে নানা দিক দিয়ে জাপানের সামাজিক সংস্কার প. লক্ষিত 
হয়। দেশে শিক্ষার উন্নতি হয় এবং বিদেশ থেকে শিক্ষক আনার ব্যবস্থা 
করা হয়। দেশে রেলপথ ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। 

সামরিক অবস্থার জন্য জাপান জার্মানির আদর্শে নতুন সৈন্যদল গঠন 
করলো । নৌ-বহর গঠনের ক্ষেত্রে তারা বুটেনকে অনুকরণ করল । 

চীন-জাপান যুদ্ধ (১৮৯৪-৯৫ )--ভাপালী সাআজ্যবাদ্ধের সুচল। : 
প্রাচ্যে ইউরোগীয় শক্তিসমূহের, বিশেষ করে রাশিয়ার অগ্রগতি বন্ধ করার 
জন্য জাপান সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করেছিল । প্রথমেই জাপানের দৃষ্টি 
পড়ল চীন এবং নিকটবর্তী দ্বীপগুলির উপর। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে জাপান 
ফরমোজা দ্বীপটি আক্রমণ করে 

পাশ্চাত্য দেশগুলির মত জাপানও চীনের উপর বাণিজ্যিক স্ুযোগ- 
সুবিধা! দাবি করল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে জাপান কোরিয়াতে 
প্রভাব বিস্তার করতে থাকে । কোরিয়া জাপানের অতি নিকটে অবস্থিত 
বলে ভৌগোলিক দিক থেকে এই স্থানটি ছিল জাপানের কাছে খুবই 
গুরুতপূর্ণ। তাছাড়া অর্থ নৈতিক কারণেও কোরিয়ার প্রতি জাপানের 
নজর পড়েছিল। কোরিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ ও খাছ্ধসন্তার জাপানের 
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প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করবে । এই সময়ে কোরিয়া ছিল নামেমাত্র 
চীনের অধীন ৷ রাশিয়া যদি কোরিয়াতে -কতৃত্ব স্থাপন করতে অগ্রসর 
হর তাহলে জাপানের কাছে হবে সেটা বিপদের কারণ। এইসব নানা 
কারণে কোরিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্তে জাপান ১৮৯৪. 
খ্রীষ্টাব্দে চীনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই যুদ্ধে জাপানীরা অতি সহজেই 
জয়লাভ করে। J 

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে শিমেনোসেকির সন্ধি অনুযায়ী চীন কোরিয়ার স্বাধীনতা 
স্বীকার করে নেয় এবং 'ফরমোজা দ্বীপ, পেস্কাডোর্গ দ্বীপপুঞ্জ এবং পোর্ট- 
আর্থার বন্দর সহ লিয়াওটাং উপদ্বীপ জাপানকে ছেড়ে দেয় । 

কিন্তু জাপান বেশীদিন এই সন্ধির ফল ভোগ করতে পারেনি । রাশিয়া 
জার্মানি ও ফ্রান্সের সঙ্গে মিলিত হয়ে জাপানের উপর চাপ স্থষ্টি করলে 
জাপান পো আর্থার বন্দর সহ লিয়াওটাং উপদ্বীপ চীনকে ফিরিয়ে দিতে 
বাধ্য হয়। এই ঘটনার পর থেকেই রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের বিরোধের 
সুচনা হয়। 

ইজ-জাপান মৈত্রী (১৯০২ খ্রীঃ) রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের বিরোধের 
অন্যান্য কারণও ছিল। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া পোর্ট আর্থার পর্যন্ত 
রেলপথ নির্মাণ করে এবং বন্দরটি অধিকার করে। এরপর রাশিয়া 
মাঞ্চুরিয়াতে সৈন্য প্রেরণ করে। রাশিয়ার এই আগ্রাসী নীতিতে ভীত 
হয়ে জাপান ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সঙ্গে এক মৈত্রী চুক্তি করে। এই 
মিত্রতার ফলে স্থির হলো! ইংরাজর! কোরিয়াতে জাপানের প্রভাব মেনে 
নেবে এবং জাপানও চীনে ইংরাজদের স্বার্থ স্বীকার করে নেবে। এই 
মৈত্রী প্রশাস্ত মহাসাগর অঞ্চলে জাপানি শক্তি প্রতিষ্ঠার প্রধান সহায় হলো । 

রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪-১৯০৫ খ্রীঃ)। ইঞ্গ-জাপান মৈত্রীর ফলেও 
রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া থেকে সৈন্য অপসারণ করেনি। অবস্থানের দিক থেকে 
মাঞ্চুরিয়া ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। স্থৃতরাং এ জায়গায় রাশিয়ার 
ঘাঁটি হউক সেটা জাপান মোটেই চায়নি। ইতিপূর্বে রাশিয়ার চাপ- 
সথটিতেই জাপান লিয়াওটাং উপদ্বীপ চীনকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি 
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এইসব নানা কারণে জাপান ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করে। স্থলযুদ্ধে ও জলযুদ্ধে জাপান রাশিয়াকে পরাজিত করে । 

১৯০৫ গ্রী্টাব্দে পোর্ট সমাউথের সন্ধির দ্বারা রাশিয়া পোর্ট আর্থার বন্দর 
সহ লিয়াওটং উপদ্বীপ জাপানকে ফেরত দিতে বাধ্য হয়। শাখালিন দ্বীপের 
দক্ষিণাংশেও জাপানের কতৃত্ব স্থাপিত হয়। তাছাড়া মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ায় 

জাপানের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। এই যুদ্ধ জয়ের ফলে 

কোরিয়া দখল ৭ 
পাশ্চাত্য দেশগুলিতে জাপানের মর্যাদা বেড়ে গেল। 
রাশিরার মত এত বড় একটি দেশকে হারিয়ে দিয়ে জাপান আরও 
সাম্রাজ্যবাদী হয়ে উঠল । এরপর জাপান কোরিয়া দখল করে (১৯১০ খ্রীঃ) ৷ 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং চীনের উপর জাপানের ২১ দফা! দাবি £ 
১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। এই সময় বৃহৎ শক্তিবর্গ ইউরোপে 
যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল। এই স্থযোগে জাপান দুর্বল চীনের কাছে ২১ দফা দাবি 
উত্থাপন করে। মিত্রপক্ষে যোগদান করে জাপান চীনের শাণ্টুং প্রদেশ 
এবং সেখানকার জার্মান প্রভাবাধীন জায়গাগুলি দাবি.করে। চীনে বিভিন্ন 
রকম রাজনৈতিক অধিকারও ছিল জাপানের দাবিগুলির অন্যতম | 


জাপান আরও দাবি করল যে চীনের রাজদরবারে জাপানের পরামর্শদাতা 
রাখতে হবে। ভার্সাই সম্মেলনে ( ১৯১৯ খ্রীঃ) ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি 


ইউরোপীয় শক্তিবর্গ চীনের বিরুদ্ধে.জাপানের ২১ দফা দাবি সমর্থন করে। 
এইভাবে বিংশ শতাব্দীতে জাপান পাশ্চাত্য শক্তিগুলির সমকক্ষ হয়ে ওঠে। 


০৬০ ০$বুকরগজী)8০.০৬ 


অহিফেন যুদ্ধ ১৮৩৯ খ্ৰীঃ 
নানকিং-এর সন্ধি ১৮৪২ খ্ৰীঃ 
টিয়েনসিনের সন্ধি ১৮৫৮ খ্ৰীঃ 
চীন-জাপান যুদ্ধ ১৮৯৪--৯৫ খ্ৰীঃ 
তাইপিং বিদ্রোহ ১৮৫৩ খ্ৰীঃ 
প্রজীতীস্ত্রিক চীন ১৯১২ খ্ৰীঃ 
জাপান সম্রাট মুৎমুহিতো ১৮৬৭--১৯১২ খীঃ 
ইঙ্গজাপান মৈত্রী ১৯০২ খ্ৰীঃ 


রুশ জাপান যুদ্ধ ১৯০৪-১৯০৫ গ্রীঃ 


১১৭ 
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| অনুশীলনী | 
[৯ ক + $+ $+ + ৫] 


১। চীনের অহিকেন যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর। 

২। চীনে বিদেশীদের বসতি বিস্তার সম্পর্কে কি জান? 

৩। তাইপিং বিদ্রোহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাঁও। 

৪। বক্সার বিদ্রোহ সম্বন্ধে কি জান? 

৫। মেইজি যুগে জাপানে কিভাবে সম্রাটের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল? 
৬। যেইজি যুগে জাপানের সংস্কারগুলি বর্ণনা কর। 

৭| চীন-জাপান যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর। 

৮ কুশ-জাপান যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বণনা কর। 


০০21 
ঞ্ 


১!  টিয়েনসিনের সন্ধির শর্তগুলি উল্লেখ কর। 
২। হের উন্মুক্ত ছার নীতি বলতে কি জান? 
৩। চীনের একশ দিনের সংস্কারগুলি উল্লেখ কর । 


৪। চীনের বিধব! সম্রাজভী জুসির সংস্কারগুলি উল্লেখ কর। 
৫। প্রজাতান্ত্রিক চীন গঠনে ডাঃ সান-ইয়াৎ- 


৬। ইঞ্জ-জাপান মৈত্রী সম্পর্কে কি জান? 
৭| চীনের উপর জাপানের ২১ দফা দাবির প্রধান বিষয়গুলি উল্লেখ কর । 


| 
হাতটি + % % হজ 
১। শূন্যস্থান পুর্ণ কর £-_ 

(ক) আমেরিকার পররাষ্টমন্্রী- চীনের উন্মুক্ত দ্বার নীতি ঘোষণা 

করেছিলেন । 

(খা তাইগিং বিদ্রোহের নেতা ছিলেন৷ 

(গ) চীনের ভাওয়েজার সম্রাজ্রীর নাম ছিল----| 

(ঘ। প্রজাতান্ত্রিক চীনের প্রথম প্রেসিডেন্ট হলেন 

(ন) জাপানের সম্রাটের উপাধি ছিল__ । 

(6) --- এর সন্ধির দ্বারা রুশ-জাপান যুদ্ধের সমাপ্ধি ঘটে । 


অধ্যায় 


ব্লটিশরাভের অধীনে ভারতবর্ষ 


এগারো? 
পৃ (5১৮৫৮-১৯১১৪ খীঃ ) 


ভিত CS TIAITTOLTIRICITAT ES SITIES CICS 


নতুন শীজন ব্যবস্থ।ঃ ১৮৫৭ খ্ৰীষ্টাব্দের ২রা আগস্ট ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট 
এক আইন তৈরী করে ভারতের শাসনভার ইংলণ্ডের রানী ভিক্টোরিয়া 
হাতে অর্পণ করেন।. এ বছর ১ল! নভেম্বর লর্ড ক্যানিং মহারানীর নামে 
এক ঘোষণাপত্র দ্বারা ক্ষমতা হস্তাস্তরিত করেন । 
এই ঘোষণায় বলা হয় যে ভারতীয় রাজাদের সঙ্গে যে সব সন্ধিপত্র 
মহারানী স্বাক্ষরিত হয়েছে তা তিনি মেনে চলবেন । রাজন্থাবর্গের 
ভিক্টোরিয়। বৃত্তি, সম্মান ও গৌরব বর্ধিত হবে । . ধর্মে উদার ভাব 
ও বিচারে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা হবে। উপযুক্ত বিবেচনায় ভারতবাসী- 
দেরও রাজকার্ধে নিযুক্ত করা হবে। এইভাবে ভারতীয় ইতিহাসে এক 
আমূল পরিবর্তন ঘটল। কোম্পানীর রাজতেরও সমাপ্তি হল। নতুন 
আইনে স্থির হল যে ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার একজন সদস্য ভারত সচিব 
নামে ভারত শাসন বিষয়ক দ!ফ়িত্ব গ্রহণ করবেন। ইংলগ্ডের রাজপ্রতিনিধি 
হিসাবে গভর্ণর জেনারেল এখন থেকে 'ভাইসরয়' নামে পরিচিত হবেন। 
লর্ড ক্যানিং হলেন ভারতের প্রথম ভাইসরয়। 
সাআজ্য বিস্তার ঃ ভাইসরয়দের আমলে কিছু কিছু রাজ্যবিস্তার 
হয়েছিল। তবে অধিকাংশ ভাইসরয়ই রাজ্যভয় অপেক্ষা সাম্রাজ্যের 
নিরাপত্তার জন্য পররাষ্ট্রনীতির উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। স্তার 
লরেন্সের আমলে ভুটানের সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধ হয় 
8৮2 (১৮৬৬ খ্রীঃ) । এই যুদ্ধে ভূটানীরা৷ পরাজিত হলে বাংলার, 
সীমান্তবর্তী ডুয়া্স অঞ্চলটি ইংরাজদের অধীনে এল ৷ লর্ড লিটনের আমলে 
দ্বিতীয় ইঙ্গ-আঁষগান যুদ্ধ (১৮৭৮ খীঃ ) একটি গুরুতপূর্ণ ঘটনা । পরবতী 


১২১ বৃটিশ রাজের অধীনে ভারতবর্ষ 


ভাইসরয়দের আমলে আফগানিস্তানের সঙ্গে সৌহার্দপর্ণ নীতি গ্রহণ করা 
হয়েছিল । কিন্তু লিটন তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। আফগানরা যুদ্ধে 
পরাজিত হয় এবং লর্ড রিপনের আমলে তৃতীয় ইজ-ত্রন্গ 
টা যুদ্ধ ( ১৮৮৫-১৮৮৬ খ্ৰীঃ ) সংঘটিত হয় এবং ব্ৰহ্মদেশ বৃটিশ 
সাস্রাজ্যভুক্ত হয়। দ্বিতীয় এলগিনের আমলে ( ১৮৯৪-১৮৯৯ খ্রীঃ ) 
সীমান্তবর্তী কিছু অঞ্চল অধিকৃত হয়। পররাষ্টরীয় ক্ষেত্রে লর্ড কার্জন 
(১৮৯৯-১৯০৫ খ্ৰীঃ) আফগানিস্তান, পারস্ত উপসাগরীয় অঞ্চল এবং 
তিববতে ইংরাজ সরকারের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন । 
তার আমলে কর্ণেল ইয়ং হাসব্যাণ্ডের নেতৃত্বে তিববতে এক 
অভিযান প্রেরণ করা হয় এবং এর ফলে লাসা অধিকৃত 
হয়। কার্জনের পররাষ্ট্র নীতির ফলে এসব স্থানে বৃটিশ কতৃত্ব অক্ষুণ্ন থাকে । 
উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজ-সংস্কার ; ইংরাজ সরকারের প্রত্যক্ষ 
শাসনাধীনে সাত্রাজ্য বিস্তার ছাড়া বহু সমাজ-সংস্কারও হয়েছিল । উনবিংশ 
শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে-শিক্ষিত ভারতীয়গণ প্রচলিত রীতি- 
নীতি ও গৌড়ামি নিবিচারে মানতে রাজী হলেন না। এই শতাব্দীর 
সমাজ-সংস্কারকদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য । লর্ড বেটিক্বের আমলে রাজ! রামমোহন রায়ের 
চেষ্টায় কুখ্যাত সতীদাহ প্রথা নিবারণ এবং লর্ড ডালহৌসীর আমলে 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তন উল্লেখযোগ্য 
সমাজ-সংস্কার ৷ 
১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ভাইসরয়দের আমলেও বহু সমাজ-সংস্কার 
হয়েছিল । . সমাজের সর্বাজীণ উন্নতির সঙ্গে ধর্ম ও শিক্ষার একটি নিবিড় 
যোগ রয়েছে। ধর্ম বিষয়ে যুক্তিবাদী হয়েই এক সময়ে রামমোহন রায় 
ব্ৰাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তী কালে তারই নাম 
স্বামী দয়ানদ অনুসরণ করে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বোস্বাইয়ে প্রার্থনা সমাজ’ 
8 প্রতিষ্ঠিত হয়। বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি মহাদেব 
“গোবিন্দ রাণাডের উদ্যোগে এই সমাজ একটি শক্তিশালী প্রতিঠানে পরিণত 


লর্ড কার্জন 


বুটিশরাজের অধীনে ভারতবর্ষ ১২২ 


হয়েছিল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কর্তৃক কাখিয়াবাড়ে 
'আধসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্ৰাহ্মসমাজ, আর্ধসমাজ, প্রার্থনা সমাজ 
প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিধবা-বিবাহের সপক্ষে ও বাল্য-বিবাহ, বহু- 
বিবাহ, জা তি ভে দ-প্রথা 
প্রভৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলন 
শুরু হয় । ইংরাজশাসকগণও 
আইন প্রণয়ন করে সমাজ 
সংস্কারকদের নান! ভাবে 
সাহায্য করলেন! কেশবচন্দ্র 
সেন ত্রাহ্মমমাজে যোগদান 
করে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে “দেশীয় 
বিবাহ বিধি’ আইন পাশ 
করাতে যথেষ্ট সাহায্য করেন । 
এই আইনে বাল্য-বিবাহ 
নিষিদ্ধ হয় এবং পুরুষ ও স্ত্রীর বিবাহকালে যথাক্রমে আঠার বছর ও চৌদ্দ 
বছর নির্ধারিত হয় | ভ্ত্রীজাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করে তাদের মর্যাদা 
বৃদ্ধি করা ব্রহ্মসমাজ, আর্যসমাজ ও প্রার্থনা সমাজের বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
অবদান। শ্রমিকদের শিক্ষার জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন এবং অনুন্নত 
সম্প্রদায়ের জন্য সামাজিক উন্নতিবিধান প্রার্থনা সমাজের অন্যান্য কীতি। 
কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থে এবং সাধারণ শিক্ষার উন্নতিকল্লে লর্ড রিপন ও 
লর্ড কার্জন বহু আইন প্রণয়ন করেছিলেন । 

জ্রাতীয্নতাবাদী মনোভাবের বিকাশ £ ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্য 
গড়ে উঠেছিল সামরিক শক্তি ও কূটনৈতিক ছলনাকে ভিত্তি করে। এর 
পেছনে জনগণের কোন শুভেচ্ছা বা সমর্থন ছিল না। প্রথমদিকে এই 
শক্তির বিরোধিতা করে দেশীয় রাজন্ুবর্গ। পরবতী স্তরে সিপাহী বিদ্রোহ 
ওয়াহেবী আন্দোলন ইত্যাদি বিপ্লবাত্বক বিরোধিতা শুরু হয়। তৃতীয় 
পর্যায়ে এই বিরোধিতা শুরু করেন ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় 


রাজা রামমোহন রায়: 


হত ইতিহাস পরিচয় 


জনগণ । তাদের মনে স্বাধীনতার জন্য আকাঙ্কা, জাতীয় স্বাতন্্যবোধ 
ইত্যাদি তীব্র আবেগগুলিই অবশেষে জাতীয়তাবাদের প্রসার সম্ভব করে 
তোলে । 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি ভারতবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা 
এবং জাতীয়তাবাদের স্থষ্টি করেছিল। বার্ক, মিল, মেকলে বেন্থাম প্রভৃতি 
মনীষীগণ লেখনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে ভারতীয় মধ্যবিত্ত 
সম্প্রদায় স্বাধীনতালাভের জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছিল । 
ভারতীয়েরা প্রথমে ইংরাজী শিক্ষা করেন ব্যবহারিক প্রয়োজনে । 
কিন্ত সেই শিক্ষার মধ্য দিয়েই রাজা রামমোহন রায়ের মত মানুষ উপলব্ধি 
করেন ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা । দেশ ও দেশবাসীর অগ্রগতির 
জন্য তিনি ভারতীয়দের ইংরাজী তথা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে 
তুলেছিলেন। 
রাজা রামমোহন রায়ের পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী 
বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রমুখ ধর্ম-সংস্কারক ও চিন্তানায়কগণ ভারত- 
রাসীকে জাতীয়তাবাদের আদর্শে দীক্ষিত করেছিলেন | 
বিবেকানন্দ ছিলেন ঘোর জাতীয়তাবাদী । তার বাণী ও রচনা যুব 
সি সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তাবাদের 
২ প্রেরণা জোগায়। জাতীয়তাবোধের 
জাগরণের ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের 
অবদান ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 
বঙ্িমচন্দ্রের আনন্দমঠ’ উপন্যাস, 
দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ নাটক 
প্রভৃতি দেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্দ্ধ 
করে। জাতীয়তাবাদী ভাবধারা 
বিস্তারে বাংলা সংবাদপত্রের অবদান 
স্বামী বিবেকানন্দ ছিল অপরিসীম। এইগুলি বৃটিশ 
সরকারের কার্যকলাপের সমালোচনা করে। লর্ড লিটন আইন করে দেশীয় 
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সংবাদপত্রগুলি বন্ধ করে দিলে ইংরাজীতে প্রকাশিত হয় অমৃতবাজার 
পত্রিকা” । ক্রমে ভারতবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জন্মলাভ করে 
এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের সুচনা হয় । 

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে রাজনৈতিক 
চেতনা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন 
অপরিহার্য হয়ে ওঠে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস 
নামক সর্বভারতীয় সংগঠনটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল । কিন্তু এর আগে থেকেই 
ভারতীয়দের পক্ষ থেকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চেষ্টা চলছিল । 
১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে স্ুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক স্থাপিত হয় ‘ভারত সভা" । 
তার উদ্যোগে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় জাতীয় সভা আহুত হয়। এই 
জাতীয় সভাই জাতীয় কংগ্রেসের ভিত্তি সুচনা করে। এযালেন 
অক্টাভিয়ান হিউমকে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। 
তিনি ১৮৮৫ খ্ৰীষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বোম্বাই 
শহরে জাতীয় কংগ্রেসের সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য বাংলা, বোম্বাই ও 
মান্রাজের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে আহ্বান জানান। প্রথম অধিবেশনে 
'বাহাত্তর জন প্রতিনিধি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যোগদান করেছিলেন । 
এই সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন বাংলার বিখ্যাত ব্যারিস্টার 
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | 

উমেশচক্্র বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে ভাষণ 
দান কালে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন 
যে, কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হল--(১) ভারতীয়দের মধ্যে 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করা ; (২) দেশপ্রেমে উদ্দ্ধ 
ভারতবাঁসীর মধ্যে জাতি-ধর্ম ভেদাভেদ দূর করা; (৩) ' সমসাময়িক কালের 
সামাজিক সমস্ত৷ ও এগুলির সমাধানের জন্য দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদের 
মতামত গ্রহণ করা ; (8) পরবর্তী এক বছর কাল ধরে জনসাধারণের স্বার্থে 
কিভাবে জাতীয় কংগ্রেস কাজ করতে পারে তা নির্ধারণ করা । 

জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর 


উমেশচন্দর 
বন্দ্যোপাধ্যায় 
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কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয় এবং দাদাভাই নৌরজী ছিলেন এই অধিবেশনের 
সভাপতি । এরপর থেকে কংগ্রেসে যোগদানকারী প্রতিনিধিদের সংখ্যা 
ক্রমশঃ বেড়ে চলে। ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই ভারতীয় জনগণের 
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| 
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উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রতিনিধি হিসাবে জাতীয় কংগ্রেসই, একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি 


লাভ করে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রতি বছর জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন 
কোন না কোন শহরে অনুষ্ঠিত হতে লাগল । গভর্ণর জেনারেল ডাফরিন 
প্রথম দিকে জাতীয় কংগ্রেস গঠনে হিউমকে প্ররোচিত করলেও, তিনি 
কিছুদিন পর তার বিরোধিতা! করতে লাগলেন । 

বৃটিশ সরকার ভারতবানীর দাবি-দাওয়া পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় জাতীয় 
কংগ্রেসের সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল | 

স্বরেন্দ্রনাথ বন্ব্যোপাধায়, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মহামতি গোখলে 
প্রভৃতি জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে ইংরাঁজ 
সরকারের কাছ থেকে তাদের দাবি আদায় করবার পক্ষপাতী ছিলেন । 
তাদের বলা হত 'নরমপন্থী'। কিন্তু ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের 
সময় কতিপয় নেতা যেমন__বাঁল গঙ্গাধর তিলক, বিগিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ 
ঘোষ এবং লালা লাজপং রায় ইংরাজদের বিরুদ্ধে চরম সংগ্রামের পক্ষপাতী 
ছিলেন। তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে বিদেশীয় ইংরাজ সরকারের 
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দেয়। সেই ৭ ভারতের যুব সম্প্রদায় ও দেশের সাধারণ মানুষ চরমপন্থী- 
দের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন । 


চরমপন্থী আন্দোলন (১৯০৬-১৯১৪হ্রীঃ) £ ভারতীয় চরমপন্থী 
নেতাদের অগ্রগণ্য ছিলেন বিপিনচন্দ্ পাল, বাল গঙ্গাধর তিলক, ল'লা 


লালা লাজপত রায় বিপিনচন্দ্র পাল 


লাজপৎ রায় এবং অরবিন্দ ঘোষ। প্রথমোক্ত তিনজন লাল-বাল-পাঁল নামে 
খ্যাত। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে ভারা উল্লেখযোগ্য ভুমিকা গ্রহণ 
করেছিলেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থরাট অধিবেশনে তারা কংগ্রেস থেকে 
বেরিয়ে যান। 

বিপিনচন্দ্র তাঁর চরমপন্থী মতবাদের আদর্শে দেশবাসী বিশেষতঃ দেশের) 


৯ 
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" যুৱ সম্প্রদায়কে উদ্দ্ধ করবার উদ্দেশ্যে ভারতের এক প্রান্তথেকে অপরপ্রান্ত 
পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেন। তিনি যে কোন মূল্যে ইংরাজ সরকারের 
. কাছ থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনবার কথা দৃপ্ত কণে 
বিপিনচ্জ পাল ঘোষণা করেছিলেন: ১৯০৫ শ্রীষ্টা্ে ব্গতঙ্গের বিরুদ্ধে 
জর্রতবাসীর প্রতিবাদ বৃটিশ সরকার অগ্রাহ্য করলে বিপিনচন্দ্রের ইংরাজ- 
দের প্রতি ঘুণা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল | তিনি সেই সময় ভারতবর্ষের রাঁজ- 
নৈতিক নেতৃবর্সকে ইংরাজ সরকারের প্রতি সম্পূর্ণ অসহযোগ ও তার 
। বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করবার আহ্বান জানিয়েছিলেন । 
ভারতের জাতীয়তা, এবং চরমপন্থী রাজনীতির ইতিহাসে একটি উজ্জল 
ব্যক্তিত্ব ভ্রীঅরবিন্দ ঘোষ । ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ সরকার বাঙালীকে 
দুর্বল করবার উদ্দেশ্যে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করলে, তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে 
দেশসেবায় উৎসর্গ করেছিলেন। সেই সময় তিনি 
অরবিন্দ ঘোষ বরোদায় অধ্যাপনার কার্ষে ইস্তফ! দিয়ে কলকাতায় চলে 
আসেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে বাংলায় বিদ্যোতসাহী ব্যক্তিরা যে 
জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, অরবিন্দ ঘোষ প্রথম তার অধ্যক্ষ 
পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। অরবিন্দ 
ঘোষের সম্পাদনায় সেইসময়ে প্রকা- 
শিত বন্দেমাতরম্‌ পত্রিক! দেশের 
যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে দেশাত্মবোধ এবং 
ইংরাজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী চেতন! 
জাগিয়ে তুলেছিল । এই পত্রিকায়ই 
অরবিন্দ ঘোষ তাঁর লেখনীর মাধ্যমে 
ভারতের স্বাধীনতার কথা ঘোষণা 
করেছিলেন । অরবিন্দ বাংলাদেশের 
বিপ্লবী সমিতিগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ 
যুক্ত হয়েছিলেন । এমন কি, তিনিই সমসাময়িক কালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখ- 
যোগ্য বিপ্লবী সংগঠন যুগান্তর দলের মন্ত্রণাগ্ুরু। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে যুগান্তর 
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দলের দুই বিপ্লবী, ক্ষুদিরাম বন ও প্রফুল্ল চাকী কুখ্যাত বিচারক কিংসফোর্ড 
সাহেবকে হত্যা করতে গিয়ে ধরা পড়লেন । এ সুত্রে এ বছরই কলিকাতার 
মুরারীপুকুরের এক বোমা তৈরীর কারখানা আবিষ্কার করল পুলিশ ৷ 
বহুজনের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দও গ্রেপ্তার হলেন। এই মামলা আলিপুর 
বোমার মামলা নামে ব্যাত। ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ এই মামলা পরিচালনা 
করে অরবিন্বকে যুক্ত করলেন, কিন্তু অন্যান্ত ১৫ জনের যাবজ্জীবন 
দীপাস্তরের হুকুম হল। 
একই সময়ে মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক মারাঠা ও কেশরী নামক 
ছুটি পত্রিকার মাধ্যমে আগুন ছড়াচ্ছিলেন এবং কিভাবে দেশবাসী 
স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হবে সেই শিক্ষা দিচ্ছিলেন । তিনি বলতেন, “স্বরাজ 
আমার জন্মগত অধিকার, তা আমি অর্জন করবই ৷” বাল- 
বগ শর গঙ্গাধর তিলক দেশবাসীর মধ্যে জাভীয়তাবোধ জাগ্রত 
করার উদ্দেশ্যে গণপতি’ ও ‘শিবাজী উৎস বর" প্রচলন 
একটি করেছিলেন । তিলকের জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের আদর্শে অনুপ্রানিত 
হয়ে মহারাষ্ট্রের বহু তরুণ স্বদেশের 
মুক্তির জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে অন্ু- 
প্রাণিত হয়েছিল । বিপ্লবী প্রচারকার্ 
চালাবার অভিযোগে তিলককে 
ইংরাজ সরকার গ্রেপ্তার করে। 
১৯১৪ খ্রীষ্টাবে কারামুক্তির পরে 
তিলক বেশান্তের সঙ্গে হোমরুল 
আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন । 
কেটি চরমপন্থী নেতৃবর্গের অন্যতম 
বালগঙ্গাধর তিলক প্রধান ছিলেন পাঞ্জাবের 
লাল! লাজ্বপৎ রায় । তিনি পাঞ্জাব তথা ভারতবর্ষের যুবসম্প্রদাঁয়কে 
সংগ্রামের পথে অগ্রসর হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন ৷ বঙ্গভঙ্গ অন্দোলনের 
সময় বাংলার নেতৃবর্ বর্জন নীতি, স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষার যে কর্মনূচী 


১২৯ ইতিহাস পরিচয় 


গ্রহণ করেছিলেন,লালা'লাজপতরায় তাকে পূর্ণ সমর্থন জানান। লালালাজপৎ 
রায়ের প্রচারকার্ধ ইংরাজ সরকারকে আতঙ্কিত করেছিল । 
লালা লাজপত রায় 
১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তার বিরুদ্ধে সরকার রাজদ্রোহিতার 
অভিযোগ আনয়ন করে। কিছুদিনের জন্য তাকে মান্দালয়ে নির্বাসিত 
করা হয়েছিল। পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতের বিপ্লবীরা লালা লাজপৎ রায়ের 
সংগ্রামী আদর্শে উদ্ধ দ্ধ হয়ে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ শুরু করেছিল । 


০৬৩০০ কলপঞ্জ ১৪-১৪ -৩৩০ 


মহারাণীর ঘোষণাপত্র ১৮৫৭ খ্ৰীঃ 
দ্বিতীয় ইন্গ-আফগান যুদ্ধ ১৮৭৮-১৮৮১ খ্ৰীঃ 
তৃতীয় ইঙ্র-ত্ৰহ্ম যুদ্ধ ১৮৮৫-১৮৮৬ খ্ৰীঃ 
প্রথম আদমশুমারি ১৮৮১ শ্রী 
ভারত সভার প্রতিষ্ঠা ১৮৭৬ খ্ৰীঃ 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ১৮৮৫ খ্ৰীঃ 
বঙ্গভঙ্গ ১৯০৫ খ্রীঃ 
কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশন ১৯০৭ খ্রীঃ 


or 
কালক) ক ক তক 4% ক (নত 


১। ভাইস্রয়দের অধীনে সাম্রাজ্য বিস্তারের একটি বিবরণ দাও । 

২। উনবিংশ শতাব্বার সমাজ-সংস্কারগুলি বণনা কর। 

৩। কিভাবে ভারতে জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিকাশ ঘটেছিল ? 

8| ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও কার্যকলাপের একটি বিবরণ দাও। 
৫| ১৯৫ শ্রী থেকে ১৯১৪ শরীষটাবপর্যস্ত ভারতের চরমপন্থী আন্দোলনের 


বিবরণ দাও। 


বুটিশরাজের অধীনে ভারত 


১৩০ 
হক) ক তক + $$ + ভা 


৯। ভারতের নতুন শাসন ব্যবস্থার স্বরূপ উল্লেখ কর। 

২। উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-সংস্কারগুলি বর্ণনা কর। 

৩। জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিকাশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব বর্ণনা কর। 
8 নরমপন্থী ও চরমপন্থী কাদের বলা হত এবং কেন? 

৫| চরমপন্থী আন্দোলনে অরবিন্দ ঘোষের অবদান উল্লেখ কর। 

৬। লালা লাজপত রায়ের সংগ্রামী কার্যকলাপের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও | 


বিযয়যুখীগ্রয ) + ক্র ক ক 8 * 
১। সঠিক উত্তরটির পাশে »/ চিহ্ছটি দাও : 
ৃ তৃতীয় ইঞগ-্গ যুদ্ধ হয়েছিল লর্ড লিটনের/ল্ড ডাফরিনের আমলে 
/' . (৭) বঙ্-ভঙ্ হয়েছিল লর্/কাজনের। লর্ড রিপনের আমলে। 
(গ) ভারতসভা স্থাপন করেন স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/রামমোহন 


বায়। 
₹  (ঘ) জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ছিলেন ণ্যালেন অক্টাভিয়ান হিউম/ 


উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
(ঙ) “স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার’ এই কথা বলেছেন লাল! লাজপত 


রায়/বাল গঞ্জাধর তিলক । 


প্ত 


২২ 


৯. 


অধ্যায় 


জপ || 


55০25555525575582555 


বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয়। ইতিহাসে এর. 
পূর্বেও আমরা বহু যুদ্ধের বর্ণনা পেয়েছি। কিন্তু এই যুদ্ধ ব্যাপকতা ও 
ধ্বংসের দিক থেকে পূর্বেকার সব যুদ্ধকে ছাড়িয়ে গেছে। বিশ্বের অনেক 
দেশই কোন না কোন ভাবে এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল । তাই এই যুদ্ধকে 
বলা হয় বিশ্বযুদ্ধ 
কায়ণসমূহ £ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিভিন্ন কারণের সমষ্টিগত ফল। 
প্রথমতঃ, শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী কালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে শিল্প এ 
ও কলকারখানার উন্নতি হয়েছিল, তার অবশ্যন্তাবী পরিণতি হিসাবে ক্রমে 
মারাস প্রস্তুতের কারখানাও গড়ে উঠেছিল। মারণান্ত্েরপ্রাচূর্ধের ফলে 3 
মানুষ স্বভাবতঃই যুন্ধকামী হয়ে উঠেছিল। | 
দ্বিতীয়তঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী কালে পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশ ও 
জাতির মধ্যে অত্যন্ত সংকীর্ণ ও স্বার্থপর জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটেছিল । 
প্রত্যেক দেশ ও জাতিই অন্তান্য দেশ ও জাতি অপেক্ষা নিজেকে উন্নত ও 
শ্রেষ্ট বলে মনে করত। ফলে দেশে দেশে পারস্পরিক বিরোধ ও বিদ্বেষের টু 
মনোভাব জেগে উঠেছিল। প্রতিদ্ন্থী জাতিসমূহ নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ 
করতে গিয়ে অপরাপর দেশকে পদানত করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল । 
তৃতীয়ত» জার্মীনির সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম নিজ দেশকে 
পৃথিবীর শক্তিশালী ওপনিবেশিক শক্তি হিসাবে গড়ে 
কাইঞ্জার-দ্বিতীয় তুলতে চেয়েছিলেন। এতে পৃথিবীর সর্বত্র এক ভীতির 
উইনিয়ম নধর হয়েছিল। তা'ছাড়া উনবিশ শতাব্দীর শেষভাগে 
জার্মানির তদানীস্তন! প্রধানমন্ত্রী বিসমার্ক জার্মানির নিরাপত্তা! 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৩২ 


ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য ব্রি-শক্তির মৈত্রী 
গড়ে তোলেন। এর উত্তরে ইংলণ্ড ফ্রান্স ও রাশিয়া “ত্রিশক্তির আতাত' 
গঠন করে। এইভাবে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইউরোপ ছুটি বিবদমান 
গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল । 

চতুর্থত? বলকান অঞ্চলে অক্টিয়ার সাস্রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টাও প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ছিল। অস্ট্রিয়া সাবিয়াকে গ্রাস করবার 
জন্য উদ্গরীব হয়ে উঠেছিল। সার্ধিয়ায় রাশিয়ার স্বার্থ জড়িত থাকায় 
সাবিয়ার উপর অক্টিয়া আক্রমণ চালালে রাশিয়ার নিরপেক্ষ থাকার কোন 
প্রশ্ন ছিল না। রাশিয়া জ্লাভরাষ্ট্র সাবিয়ার স্বার্থ বজায় রাখবার জন্ত 
বদ্ধপরিকর হয়। 

পঞ্চমত এই সময়ে ম্যাসিডনিয়ার অধিকার নিয়েও গ্রীস, বিয়া ও 
বুলগেরিয়া পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিল । 

উপরিউক্ত নান! কারণে ইউরোপের সর্বত্র যখন এক যুদ্ধ পাঁ স্থিতি 
বিদ্যমান, সেই সময়ে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে জুন তারিখে অকস্মাৎ অ ট্য়ার 
সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র আর্ক ডিউক ফান্ডিনাও বস্নিয়ার রাজধানী নেরাজেভো 
নামক স্থানে নিহত হুন। ফাভিনাও ছিলেন অষক্টিয়ার সিংহাসনের 
উত্তরাধিকারী । অস্টিয়া সাবিয়ার উপর এই হত্যাকাণ্ডের যাবতীয় দায়িত্ব 
আরোপ করে। এক চরমপত্রে অস্ট্রিয়া সাবিয়ার নিকট কয়েকটি দাবি 
জানিয়ে চাপ স্থষ্টি করে। সাবিয়া এ সব দাবি মানতে অস্বীকৃত হলে 
অষ্টিয়া ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই সাবিয়া আক্রমণ করে এবং এর ফলেই 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুচনা হয়। 

যুদ্ধের ব্যাপকত। £ প্রথমবিশ্বযুদ্ধে জার্মানি অস্ঠিয়ার সঙ্গে যোগ দেয় । 
রাশিয়া, ফ্রান্স ও বৃটেন যোগ দেয় সাবিয়ার পক্ষে। এই যুদ্ধে যুদ্ধমান 
রাষ্গুলি তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ ক্রেছিল। বিভিন্ন দেশের সরকার 
নতুন নতুন শক্তিশালী মারণাস্ত্র উদ্ভাবনের কার্যে বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের | 
নিযুক্ত করেছিল এবং এর জন্য অজন্র অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা করেছিল। তাদের | 
অক্লান্ত চেষ্টার ফলে প্রতি দেশেই উন্নত ধরনের বিমান, সাবমেরিন, কামান, ! 


১৩৩ ইতিহাস পরিচয় 


বন্দুক, ট্যাঙ্ক ও শত্রুর উপর নিক্ষেপ করবার জন্য নানাবিধ বিষাক্ত গ্যাস 
প্রস্তুত হল এবং যুদ্ধস্থলে এইসব ভয়াবহ অন্তর ও গ্যাস ব্যবহার করা হল । 
পূর্বেকার যে কোন যুদ্ধের চাইতে এই যুদ্ধের ব্যাপকতা ছিল অনেক বেশী ৷ 
জলে, স্থলে ও আকাশে চার বছর ধরে যুদ্ধ চলেছিল । শেষ পর্যন্ত জার্মান 
সরকার যুদ্ধাবসান স্থির করলে ১৯১৮ খ্রষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর এই যুদ্ধ শেষ 
হ্য়। 

ফলাফল £ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রায় এককোটি ৩০ লক্ষ সৈন্য প্রাণ 
হারিয়েছিল, প্রায় ৭০ লক্ষ সৈনিক পু হয়েছিল এবং আহত হয়েছিল ২ 
কোটির উপর ৷ কিন্তু এর চেয়েও অধিক সংখ্যক বেসামরিক লোক এই 
যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছিল। এর ফলে পরবর্তী কালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 
একেবারে হাস পেয়েছিল । 

খরচের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় এই যুদ্ধে মোট খরচ হয়েছিল 
২৭ হাজার কোটি ডলার ৷ এ থেকেই অনুমান করা যায় মানুষের প্রাণ- 
নাশের জন্য কি পরিমাণে জিনিস কাজে লাগানো হয়েছে। কিছু দিনের 
মধোই পৃথিবীর সর্বত্র অর্থ নৈতিক মন্দা দেখা দেয়। : 

এই যুদ্ধের ফলে রাশিয়া, অস্থিয়া-হাঙ্গেরী, তুরস্ক এবং জানি এই 
পট সাত্মাজ্যের অবসান ঘটে । এর ফলে অনেক নতুন নতুন রাষ্ট্রের 
উৎপত্তি হয় এবং ইউরোপের মানচিত্রের চেহারা একেবারেই পাণ্টে যায়। 

এই যুদ্ধের ফলেই ইউরোপে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের প্রসার ঘটতে 
থাকে । 

যুদ্ধের বীভৎসতা দেখে মানুষের মনে শাস্তিস্পৃহা জেগে উঠে। 
কিছুদিনের মধ্যেই গঠিত হয় ‘লীগ অফ নেশন্‌স্‌' নামক আন্তর্জাতিক সংস্থা । 


সেরাজেভে হত্যাকাণ্ড ২৮ শে জুন, ১৯১৪ খ্রীঃ 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুচনা ২৮ শে জুলাই, ১৯১৪ খ্ৰীঃ 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ১১ই নভেম্বর, ১৯১৮খ্রীঃ 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৩৪ 


৮০০1 


১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি বর্ণনা কর । 
২। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল উল্লেখ কর । 


নক * * * * গভির) 


১. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ কি? 
২। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা৷ উল্লেখ, কর । 
৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কি পরিমাণ ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল ? 


যন খা প্রশ্ন ১-------- কতক পশলা এক নম্র 
শুন্যস্থান পূরণ কর ঃ 
(ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির সম্রাট ছিলেন == | 
(থ) ১৯১৪ শ্রীষ্টাবের ২৮শে জুন অক্িয়ার সম্রাটের ভ্রাতুম্পুত্র _-- বসনিয়ার 
রাজধানী সেরাজেভো শহরে নিহত হন। 


(গ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল _--_- তারিখে। 
(ঘ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় _-__ তারিখে। 
(ও) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রায় _--_ সৈনিক পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল | 
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রুশ বিপ্লব ১৩৬ 


সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থনে দ্বিতীয় নিকোলাস তার স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থা 
অব্যাহত রাখেন। ডুমায় সেই সময়ে অবশ্য সরকার-বিরোধী একটি 
দলও ছিল। এদের “সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক’ পার্টি“ বলা হয়। এই দলের 
সংখ্যাগরিষ্ঠকে বলা হতো 'বলশেভিক এবং সংখ্যালধিষ্ঠকে বলা 
হতে] “মেনশেভিক' দল ৷ 

রাশিয়ার জনসাধারণের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক অবস্থাও ছিল 
বর্ণনাতীত। রাশিয়ায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বলে কিছু ছিল না! সমাজের 
সর্বাধিক সংখ্যক লোক ছিল, কৃষক অথবা শ্রমিক এবং এক হাজার 
মানবের মধ্যে মাত্র ১৭ জন ছিল অভিজাত সম্প্রদায়ের অন্ততুক্ত। কৃষক- 
গণ তাদের চরম দুরবস্থা থেকে মুক্তিলাভের আশায় ১৯০৫ শ্রীষ্টাবে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহের ফলে কৃষকগণ তাঁদের জমি ক্রয়- 
বিক্রয়ের স্বাধীনত| লাভ করেছিল । কিন্তু আধিক দুরবস্থার ফলে কৃষকগণ 
জমি বিক্রয় করে দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছিল । 

রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থাও কৃষকদের অপেক্ষা কোনভাবেই 
উন্নত ছিল না। উপরন্ত চরম দারিদ্র্যের মধ্যে মাদক দ্রব্য পান করে 
কুষক-শ্রমিকগণ সমাজ-জীবনের এক নিম্নতম পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল । 
সেই সময় রুশ 'দার্শনিকগণ' তাদের রচনার মাধ্যমে রুশ জাতির মধ্যে 
সর্বপ্রকার অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দীড়াবার চেতনা ও সাহস জাগিয়ে 
তোলেন । 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধও রাশিয়ার বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল। জার্মানির 
পরাজয় রুশবাঁসীদের কাছে এটা প্রমাণ করেছিল যে, জারতন্ত্রের অত্যাচার 
এবং অকর্মব্যতার ফলেই আন্তজাতিক ক্ষেত্রে রাশিয়ার ছুর্বলতা প্রকটিত 
হয়েছে স্বভাবতই জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে রুশবাসীদের মন বিষিয়ে গিয়েছিল | 

১৯১৭ খ্ৰীষ্টাব্দে রাশিয়ায় তীব্র খাগাভাব দেখা দেয় পেট্রোগ্রাড 
শহরের শ্রমিকগণ এর বিরুদ্ধে ধর্মঘট শুরু ক'রে জারতন্তরের বিরুদ্ধে 
তাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন করে থাকে । সেই সময়ে রাশিয়ায় দাজা-হাজাম! 
শুরু হলে ক্রমে তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে লাগল । জার নিকোলাস 


১৩৭ ইতিহাস পরিচয় 


বৈদেশিক যুদ্ধ থেকে দেশের 
oS নিরাপত্তা বিধানে সমর্থ হয়েছিল এবং 


লেনিন য়ছিল। 
ইউরোপ এবং অন্যান্য দেশের উপর রুশ বিপ্লবের প্রতিকরিা : 
প্রথম থেকেই নতুন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে শর অন্ত ছিল না) 
বলশেভিকরা জার্মানির সঙ্গে সন্ধি করেছিল। কিন্তু ফ্ৰান্স, ইংলণ্ড, 
জাপান এবং আমেরিকা বলশেভিকদের এই কার্যে সন্ত হয়নি । রাশিয়া 
থেকে সমস্ত ইউরোপে সাম্যবাদ বা কমিউনিজম্‌ ছড়িয়ে পড়তে পারে 
এই আশঙ্কায় মিত্র শ্তিবর্গ রাশিয়ার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত, 


রুশ বিপ্রব ৬৩৮ 


করে। চোদ্দটি দেশ রাশিয়ার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করে । দেশের অভ্যন্তরে 
বিপ্লব -বিরোধীরাও বিদ্রোহ করে। এই সময়ে দেশে ঢুভিক্ষ দেখা দেয়। 
মহামারীতেও বহু লোক প্রাণ দেয়। 

বহিশক্রর আক্রমণ, দেশের অভ্যন্তরে ব্যাপক বিদ্রোহ এবং ছুভিক্ষ 
ও মহামারীর হাত থেকে নবজাত সোভিয়েট রাষ্ট্রকে রক্ষা করা সহজ 
ছিল না। বিদ্রোহীদের মধ্যে মিল ছিল না। বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলিও 
নানা কারণে যুদ্ধ চালাতে অনিচ্ছুক ছিল। অপরদিকে বলশেভিকরা 
লেনিন, ট্রটস্ষি, স্ট্যালিন প্রভৃতি শক্তিশালী নেতৃবর্গের দ্বারা চালিত 
হয়ে শত্রুদের পরাজিত করে। বিদেশী শক্তিগুলি রাশিয়া থেকে সৈন্য 
অপসারিত করে। বিদ্রোহী সেনাপতিগণ একে একে পরাজিত হয়। 
বলশেভিকরা তাদের নতুন রাষ্ট্রকে বাইরের এবং ভিতরের শত্রুর আক্রমণ 
থেকে রক্ষা করে। 

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার পার্বতী দেশ পোল্যাণ্ড ফ্রান্সের সাহায্যে 
রাশিয়া আক্রমণ করে। আবার রাশিয়ার কোন কোন অঞ্চলে বিদ্রোহ 
দেখা দেয়, কিন্তু বলশেভিকরা বিদ্রোহীদের পরাজিত করে। পোল্যাণ্ডও 
পরাজিত হয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। ১৯২১ শ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রাশিয়া 
সমস্ত শক্রকে পরাজিত করে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে নিরাপদ করতে সক্ষম 
হয়। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানি সোভিয়েট রাষ্ট্রকে স্বীকার করে নেয়। 
অন্যান্য বৈদেশিক রাষ্ট্রও কালক্রমে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে মেনে নেয়। 

তবে ইউরোপের দেশগুলিতে সাম্যবাদের আন্দোলন বিস্তার লাভ 
করতে পারেনি । কিন্তু চীনে ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন 
করায় সেখানে মার্কসবাদী চিন্তাধারা ছড়িয়ে পড়েছিল । 

রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে 
বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিল । রাশিয়ায় যে শোষণহীন সমাজ স্থাপিত 
হয়েছে, তা ভারতীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু রুশ 
বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব ও সাফল্য ভারতে শ্রমিক ও কৃষক 

শ্রেণীর মধ্যে এক নতুন উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। 


১৮৯৪--১৯১৭ খ্ৰীঃ 


লেনিন ১৮৭০- ১৯২৪ খ্ৰীঃ 
কৃষক বিদ্রোহ ১৯০৫ খ্ৰীঃ 


বলশেভিক বিপ্লব (নভেম্বর ) ১৯১৭ খ্রীঃ 


১: ক্রুশ বিপ্লবের কারণগুলি বর্ণনা কর। 
২। ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে রুশ বিপ্লবের কিরূপ প্রতিক্রিয়। হয়েছিল ? 


অংক্িগ্ত রটলাঅকগ্র্ ৮৮৮৮০৫৫১। 


১। ১৯৫ খীষ্টাব্ের বিস্রোহ সম্বন্ধে কি জান? 
২। ডুমা কি? 


৩| বলশেভিক দলের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে কি জান? 2 
৪ | লেনিন সম্বন্ধে যা জান লেখ | 

৫ | রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য ভারতের ওপর কিরূপ প্র 
বিস্তার করেছিল ? 


ভাব 


১। এক কথায় উত্তর দাও £ 
(ক) রাশিয়ায় বিপ্লবের বাণী কি ছিল ? 
() রুশ বিপ্লবের সময় রাশিয়ার সম্রাট কে ছিলেন? 
(গ) রাসপুটিন কে? 
(ঘ) কেরেনৃস্কি কে ছিলেন? 
(ও) রাশিয়ায় কবে বলশেভিক সরকার প্রতিহত হয়? 


অধ্যায় 
e | ূ ইউরোপ (১৯১৯-১৯৩৯ শ্রীঃ) 
চৌদ্দ 


প্যারিসের শীস্তি সম্মেলন : জার্মানি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আত্মসমর্পণ 
করলে শাস্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিজয়ী মিত্রশক্কিবর্গ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে 
প্যারিসে এক সম্মেলন আহ্বান করে। মোট ৩২টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ 
এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনের কার্য পরিচালনার জন্য ৫টি 
রাষ্ট্রের (যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, ইটালী ও জাপান ) ১০ জন প্রতিনিধি 
নিয়ে একটি সমিতি গঠিত হল। কিন্তু সম্মেলনের প্রকৃত পরিচালক 
ছিলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড়ো উইলসন, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী 
লয়েড জর্জ, ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেনস্ এবং ইটালীর প্রধানমন্ত্রী 
অরুল্যাণ্ডো।  ক্লিমেনস্থ ছিলেন এই সম্মেলনের সভাপতি । 
ভিয়েনা সম্মেলনের মত প্যারিস সম্মেলনের পূর্বেও আদর্শবাদ_ প্রচারিত 
হয়েছিল । শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে উইলসন চৌদ্দ-দফ! যুক্ত এক পরিকল্পন! 
প্রচার করেছিলেন। উইলসনের এই চৌদ্দ-দফা উভয় পক্ষ- 
উদে! উইনসন বিশেষ করে পরাজিত শক্রপক্ষ আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ 
করল। এই পরিকল্পনার মূল কথা ছিল নিরপেক্ষ ও স্থায়-নীতির ভিত্তিতে 
সব কিছু মীমাংসা করা। 
কিন্তু কার্ষক্ষেত্রে এই সমস্ত নীতি আর প্রয়োগ করা হল 
না। বিভিন্ন পক্ষের পরস্পর-বিরোধী . স্বার্থই সেইজন্য দায়ী। 
এই সম্মেলনে বিভিন্ন পক্ষের শুধুমাত্র কতকগুলি গোপন চুক্তি সম্পাদিত 
হয়েছিল । শেষ পর্যন্ত দেখা গেল এই সম্মেলনেও পরাজিত শত্রুপক্ষের 
রাজ্য কেড়ে নিয়ে বিজয়ী পক্ষকে পুরক্কৃত করার ব্যবস্থা হয়েছে 
ইউরোপের পুনর্গঠন £ ১৯১৯ খ্রীষ্টাবে জার্মানি ও মিত্র পক্ষের 


১৪১ ইতিহাস পরিচয় 
মধ্যে ভার্সাই সন্ধি সম্পাদিত হয়। এই সন্ধি চুক্তির ফলে জার্মানি ফ্রান্সকে 


ফিরিয়ে দেয় ইউপেন, মালমেডি এভূতি কয়েকটি অঞ্চল। তাছাড! 
জার্মানি বাণ্টিক সাগরের তীরবর্তাঁ মেমেল বন্দর মিব্রপক্ষকে এবং পশ্চিম 
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প্রাশিয়া পোল্যাণ্ডকে অর্পণ করতে বাধ্য হয়। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে বাটিক 
সাগরের যোগ রক্ষাকল্পে পোলিশ করিভরের ব্যবস্থা করা হল। এক 
আন্তর্জাতিক কমিশনের হাতে জার্মানির খনিজসমৃদ্ধ সার অঞ্চলটি তুলে 
দেওয়া হয়। এমনকি জার্মানির উপনিবেশগুলিও ইংলণ্ড, ফ্রান্স জাপান 
প্রভৃতি দেশগুলি নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিল এই সময়ে কয়েকটি বৃহৎ 
সাআজাজ্যকে ভোঙ্গ ছোট ছোট রাষ্ট্র গঠন করা হয়। এইভাবে ইউরোপের 
পুনর্গঠনের ফলে ইউরোপের মানচিত্রের চেহারাই একেবারে বদলে গেল। 

শুধু তাই নয়, সামরিক ও অর্থ নৈতিক দিক দিয়েও জার্মানিকে 
একেবারে পদ্ধু করে দেওয়া হল। জার্মীনির অন্তরস্জা নিয়ন্ত্রিত করে 
দেওয়া! হয় এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরপন্বরপ তার উপর এক বিরাট বোঝা চালিয়ে 
দেওয়া হয় । এইভাবে ভার্সাই সন্ধি দ্বারা জার্মানির উপর চরম প্রতিশোধ 
গ্রহণ করা হল। 

ফ্যাসিবাদের উদ্ভব £ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কয়েকটি দেশ দারুণভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভার্সাই সন্ধি তার কোন সমাধান করতে পারেনি, বরং 
আরও নতুন সমস্তার স্থষ্টি করেছিল, এই সময়ে ইটালী দেশে দুঃখ-কষ্ট ও 
অপমানের বোঝা বৃদ্ধি পায় । দেশের এই দুর্দিনে ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি 
দিতে পারে এমন একজন শক্তি- 
শালী নেতার নির্দেশ পালনের 
আছে। ঠিক এই সময়ে ইটালীতে: 
আবিভূত হলেন বেনিটো 
মুসোলিনি। তিনি  যুদ্ধফেরত 
একটি দল গঠন করলেন 
(১৯১৯ শ্রীঃ)। 

মুসোলিনি ফ্যাসিস্টদের আদর্শকে বল) 
হয় ফ্যাসিবাদ। গণতন্ত্র কিংবা সমাজতন্ত্রের উপর ফ্যাসিবাদের কৌন না 
১০ 


১৪৩ ইতিহাস পরিচয় 
নেই। ফ্যাসিবাদ শাস্তির আদর্শেও বিশ্বাসী নয়। রাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য 
যুদ্ধই তাদের নিকট কাম্য । এই মতবাদে দলের নেতাই দেশের সর্বেসর্বা । 

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে উগ্র জাতীয়তাবাদী ফ্যাসিস্ট দলের নেতা মুসোলিনি 
ইটালীর শাসনক্ষমতা অধিকার করেন। মুসোলিনির শাসনে ইটালীর 
আভ্যন্তরীণ অবস্থা অনেকটা উন্নতি হয়। মুসোলিনি সমস্ত বিরোধী 

দলকে কঠোরভাবে দমন করেন। দেশের সমস্ত সম্পদ 

সগোবিনি তিনি সৈন্যবাহিনী গঠনে ব্যয় করেন। এত দেশের 
সাধারণ লোকের অবস্থার অবনতি হয়। এই সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে 
যুসোলিনি অন্যায়ভাবে পূর্ব আফ্রিকার আবিসিনিয়া রাজ্য অধিকার করেন । 
ইটালীতে একনায়কতন্ত্রের সৃষ্টি হয় । 

নাৎসীবাদের উদ্ভব প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইটালীর মত জার্ানিতেও 
জনসাধারণের মধ্যে চরম অসস্তো দেখা দেয়। ভার্সাই সন্ধির ফলে 
জার্মানির আথিক দুরবস্থা চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌছায় । এই অপমানের 
প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দেশবাসী একজন সুযোগ্য নেতার প্রতীক্ষায় ছিল 
এই সময়ে জার্মানিতে আবির্ভাব হয় আযাডল্ফ হিটলার নামে এক 
মহাশক্তিধর নেতার । তিনিও যুদ্ধফেরত জার্মান সৈন্যদের নিয়ে জাতীয়তা- 
বাদী সমাজতন্ত্রী দল’ নামে একটি দল গঠন করেন। সংক্ষেপে এই দলকে 
বলা হত ‘নাংসা’। 

নাৎসীদের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতিকে বলা হয় নাৎসীবাদ। ফ্যাসিবাদের 
সঙ্গে নাৎসীবাদের অনেক মিল ছিল। নাৎসীবাদও গণতন্ত্র ও সাম্যবাঁদের 
বিরোধী ছিল। নাৎসীরা ব্যক্তিপূজায় বিশ্বাসী। ফ্যাসিস্ট দলের মত 
নাৎসী দল উগ্র জাতীয়তাবাদের সমর্থক । দলনেতাই তাদের রাষ্ট্রনেতা । 

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির নাৎসী দলের নেতা হিটলার দেশের শাসন 
ক্ষমতা অধিকার করেন। ক্ষমতা অধিকার করে হিটলার জার্মানিকে 
পুনর্গঠিত করেন এবং অনেক জনহিতকর কাজও করেন। তিনি জার্মানিকে 
আবার যুদ্ধের জন্য তৈরি করে তোলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল ভার্গাই-এর 
সন্ধি নাকচ করে সমগ্র উইরোপে জার্মানির প্রভুতব স্থাপন । এই সময়ে 
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জাপানও সাম্রাজ্য বিস্তারের আশায় পুনরায় যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করে। 
১৯৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার মুসোলিনি ও জাপানের সঙ্গে এক কমিউনিস্ট- 
বিরোধী চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এইবার হ্‌ 
হিটলার দাবি করলেন জার্মানির ; 
বাইরে যেখানেই জার্মান অধ্যুষিত 
অঞ্চল রয়েছে সেগুলি জার্মানিকে ছেড়ে 
দিতে হবে। এই অজুহাতে হিটলার 
অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার একটি 
অংশ দখল করেন | ক্রমে তার 
সাঘ্রাজ্য- লিগ্দা আরও বেড়ে গেল। 

প্রেসিডেন্ট হিটলার এতদিন 
ছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী । কিন্তু 
প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবার্গের মৃত্যুর পর হিটলার একাধারে হলেন দেশের 
প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট _এক কথায় সবে'সব1| তার নেতৃত্বে জার্মানিতে 
গণতন্ত্রের বিনাশ হল । 

জাতিসংঘ £ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্যারিসের শান্তি সন্মেলনেই 
জাতিসংঘের উৎপত্তি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেট উড়ে! উইলসন 
জাতিসংঘ স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
ধ্বংসলীলায় পৃথিবীর প্রতিটি দেশ আতঙ্কিত হয়ে উঠল । যদ্ধের পরিবর্তে 
মানুষ যাতে আপাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিরোধের মীমাংসা করতে পারে 
এটাই হল জাতিসংঘের প্রধান উদ্দেশ্য । যুদ্ধে বিজয়ী শক্তিবর্গ, নিরপেক্ষ রাষ্ট্র 
সমূহ এবং পরবর্তাকালে পরাজিত জাতিগুলিও জাতিসংঘের সদস্য হয়। 
জাপান, ইটালী ও জার্মানিও জীতিসংঘে যোগদান করে, কিন্তু কিছুদিন 
পরেই তারা পদত্যাগ করে। আমেরিকা জাতিপংঘে যোগদান 
করেনি । 

জাতিসংঘের প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয় জেনেভা শহরে। হল্যাণ্ডের 
অন্তত হেগ শহরে একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। 
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আন্তর্জাতিক বিরোধ উপস্থিত হলে হেগ বিচারালয় তার বিচার করত। 
তাছাড়া শিল্প ও শ্রমিক সংস্থাও স্থাপিত হয় । 

জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা ঃ জাতিসংঘ গোড়ার দিকে কিছু 
কিছু রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পেরেছিল । ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে 
গ্রীস বুলগেরিয়া আক্রমণ করলে জাতিসংঘের নির্দেশে গ্রীস যুদ্ধ বন্ধ করে। 
তাছাড! উদ্বান্ত সমস্তার সমাধান, ভেজাল ওষধ বিক্রয় বন্ধ, নারী জাতির 
কল্যাণসাধন প্রভৃতি ব্যাপারেও জাতিসংঘের সফলতা পরিলক্ষিত হয়। 

জাতিসংঘের সফলতার এইরূপ দু'একটি দৃষ্টান্ত থাকলেও বড় বড় 
রাজনৈতিক সমস্তার সমাধানের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। 
বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির স্বার্থপরতার জন্য জাতিসংঘের হাতে তার সিদ্ধান্ত কার্ষে 
পরিণত করার কোন শক্তি ছিল না। সেইজন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলিতে 
জাতিসংঘ কিছুই করে উঠতে পারেনি । ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান মাঞ্চুরিয়] 
আক্রমণ করে। জাতিসংঘ এই আক্রমণও বন্ধ করতে পারেনি ৷ ১৯৩৫ খ্রীঃ 
ইটালী আবিসিনিয়া দখল করে। জাতিসংঘের পক্ষে এই আক্রমণও 
বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। প্রকৃতপক্ষে যে উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ গঠিত হয়েছিল 
তা সবই ব্যর্থ হয়ে যায়। কিছুদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামাম] 
বেজে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতিসংঘও উঠে যায় 
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প্যারিস শাস্তি-সম্মেলন ১৯১৯ শ্রীঃ 
ভার্দাই সন্ধি ১৯১৯ খ্রীঃ 
জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা ১৯১০ খ্ৰীঃ 


ইটালীতে মুসোলিনির ক্ষমৃতা লাভ ১৯৩৩ খ্ৰীঃ 
জার্মানিতে হিটলারের ক্ষমতালাভ 1১৯৩৩ খ্ৰীঃ 


১৪৬ 


দক১ ক ক কক কক ক রক] 


১। প্যারিস শাস্তি সম্মেলন কেন এবং কিভাবে হয়েছিল? এই সম্মেলন 
কতটা সফল হয়েছিল? 

২। ইউরোপের পুনর্গঠন কিভাবে হয়েছিল তা আলোচনা কর। 

৩। ইটালিতে মুসোলিনির ক্ষমতালাভ ও কর্তৃত্ব সম্বন্ধে যা জান লেখ । 

্‌ ৪। জার্মানিতে কিভাবে হিটলারের অভ্যুদয় ঘটেছিল? 

| ৫। জাতিসংঘ কি উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল? এই সংঘ কতটুকু সফলতা 

LK লাভ করে? 


দত) ক কক * ৯ ৯ * ডে 


১। প্যারিস শান্তি সম্মেলনের পিছনে কি যুক্তি ছিল? 

২। পারিস শান্তি সম্মেলনে উপস্থিত প্রধান চারজন প্রতিনিধির নাম 
৬ কিকি? 

৩। ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানিকে কিভাবে অপাস্ত কর] হয়? 

৪। ফ্যাসিবাদ বলতে ছি বোবা? 

৫। নাত্দীবাদের মূল কথা কি? 

৬1 জাতিণংঘের ব্যর্থতার কারণ কি? 


বলল ১ ক কচ ক % * < নমর) 


১। ছু'এক কথায় উত্তরদাও £ 
(ক) চৌদ্দ দফা দাবি কে প্রচার করেছিলেন? 
(খ) প্যারিস শাস্তি সম্মেলনে কে সভাপতি ছিলেন ? 
(গ) মুদোলিনির দলের নাম কি? 


(ঘ) নাৎসী দল কে গঠন ঝরেন? 
(ও) জাতিসংঘের প্রধান কার্যালয় কোথায় অবস্থিত ছিল? 


অধ্যায় 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
পেরে? 
2958৩৮-555,9ভতোতি৬৩ ভি ত৪৩8৩05১৩32১216১৩১৫ 


১৯১৪ শ্রীষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধ ও তার পঁচিশ বছর পরে স্বিতীয় মহাযুদ্ধ 
ঘটে । এই যুদ্ধও বিশ্বযুদ্ধ নামে পরিচিত, কেনন| এই যুদ্ধে বিশ্বের প্রায় 
সকল সভ্য জাতি জড়িত হয়ে পড়ে। বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে আগেকার কোন 
যুদ্ধেরই তুলনা হয় না ।' 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ £ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি পরাজিত, হওয়ার 
ফলে ইউরোপীয় মিত্রশক্তিবর্গ জার্মানির ওপর নানাপ্রকার শর্ত আরোপ 
করেছিল । এক কথায় বলতে গেলে জার্মানির ওপর সিত্রশক্তিবর্গ 
প্রতিশোধ গ্রহণ করে অদূরদশিতার কাজ করেছিল। তাছাড়া জার্মানির 
হুর রর এবং তার নিরাপত্তার জন্য প্রস্তুত জাহাজ 
বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে অস্ত্রশস্ত্র নির্ার্ণের উপর নানাপ্রকার বাধা- 
নিষেধ আরোপ করে দেশের সর্ধনাশ সাধনের চেষ্টা করতে 
থাকে। বলা বাহুল্য জার্মানির প্রতি মিত্রশক্তির এই বৈষম্যমূলক আরচণ 
জার্মীনবাসিগণকে প্রতিশোধ পরায়ণ করে তুলেছিল । জার্মানবাসীদের 
এই প্রতিশোৎগ্রহণের মনোভাব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য বিশেষভাবে 
দায়ী ছিল ৷ 
দ্বিতীয়তঃ, বলা যেতে পারে যে, ইঙ্গ-ফরাসী সম্পর্কের অবনতি দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মিত্রতা সেই সময়ে 
ভার্সাই সন্ধি বলবৎ রাখার অন্যতম প্রধান শর্ত ছিল। কিন্তু প্রথন মহা 
যুদ্ধের পরিসমাপ্তির অল্প দিনের মধ্যেই উভয় দেশের পররাষ্ট্রনীতি ভিন্নমুখী 
হয়ে পড়লে, জার্মানির পক্ষে ভার্সাই সন্ধির শর্তগুপি উপেক্ষা করে যুদ্ধের 
জন্য প্রস্তুতি চালান সহজ হয়ে যায় । 
তৃতীয়ত বলা যেতে পারে যে, যুদ্ধের উত্তেজনা প্রশমিত করবার 
উদ্দেস্যে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে পর পর যে কয়েকটি নিরক্ত্রীকরণ সম্মেলন আহত 
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হয়েছিল সেইগুলি পুরোমাত্রায় বিফল হয়ে যায়। এই সম্মেলনগুলির 
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বৃহৎ শক্তিগুসির অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতির পরিমাণ নির্ধারণ 
করা। সম্মেলনগুলির বিফলতার ফলে প্রত্যেক শক্তিই ভার্সাই চুক্তির 
শর্তাদি উপেক্ষা করে সামরিক শক্তি, নৌবাহিনী ও বিমানবন্দর বাড়াতে 


থাকে। 
চতুর্থত্১ লীগ অফ নেশনস্হএর বিফলতার ফলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
অবশ্যস্তাবী হয়ে উঠেছিল । জাপান, জার্মানি, ইটালী প্রভৃতি সাম্রাজা- 
বাদী দেশকে দমন করা লীগের পক্ষে সম্ভব হয়নি। উপরন্ত জাপান ও 
জার্মানি লীগের সদস্যপদ ত্যাগ করে আগ্রাসী নীতি অনুসরণ করলে 
পৃথিবীতে যুদ্ধ পরিস্থিতির স্থষ্টি হয়েছিল । 
আনুষ্ঠানিকভাবে জার্মানির রাষ্ট্রনায়ক হিটলার অস্ট্রিয়া অধিকার করে 
স্থদাতেনল্যাণ্ড ও পোল্যাণ্ডের ওপর আক্রমণ চালালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু 
হয়। ১৯৩৯ শ্রীষ্টাব্ের ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ 
করেছিলেন । 
এই যুদ্ধে জার্মানি, ইটালী ও জাপান ছিল একদিকে ; আর ইংলণ্ড, 
ফ্রান্স, আমেরিকা ও রাশিয়া ছিল অপরদিকে । ইংলণ্ডের 


চাচিল প্রধানমন্ত্রী চার্চিল, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট 
রুজভেন্ট এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রনায়ক স্ট্যালিনের নেতৃত্বে এই যুদ্ধ 
পরিচালিত হয়। 


ফলাফল ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ন্যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সর্বত্র ছড়িয়ে 
পড়েছিল। ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে জার্গানি ও ইটালী মিত্রশক্তির কাছে 
আত্মসমর্পন করে। সেপ্টেম্বর মাসে জাপানও আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য 
হয়েছিল। এইভাবে জার্মানি, ইটালী, জাপান প্রভৃতি দেশ ইংলণ্ড, 
আমেরিকা, ফ্রান্স, রাশিয়! প্রভৃতির কাছে পরাজিত হলে, দ্বিতীয় বিশ্ব- 
যুদ্ধের অবসান ঘটে। 

যুদ্ধের ফলে সামরিক ও বেসামরিক ক্ষয়ক্ষতি প্রথম মহাযুদ্ধের চেয়েও 
অনেক বেশী হয়েছে। কত মানুষের যে প্রাণ, সম্পত্তি বাড়ীঘর এবং শহর 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৪৯ 


ধ্বংস হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। আণবিক শক্তির প্রয়োগে জাপানের 
হিরোসিমা ও নাগাসাকি নামে শহর ছুটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বিরাট 
ধ্ংসলীলার পরে সারা পৃথিবীতে দেখা দেয় নিদারুণ অর্থ নৈতিক সংকট ও 
চরম খাগ্ভাভাব । এ 

যুদ্ধশেষে নতুন সমস্তার সৃষ্টি হয়েছে। বিজেতা দেশগুলির মধ্যে বিরোধ 
দেখা দিয়েছে। ফলে পৃথিবীব্যাগী শাস্তি প্রতিষ্ঠায় বিদ্ধ ঘটেছে। যুদ্ধের 
পর পৃথিবী ছুটি শিবিরে ভাগ হয়ে পড়েছে । আমেরিকা ও ইংলণ্ডের, 
নেতৃত্বে ইউরোপের পশ্চিমী রাষ্ট্র্ুলি মিলিত হয়েছে। এদের বলা হয় 
পশ্চিমী রাষ্ট্রজোট। রাশিয়ার নেতৃত্বে কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন দেশগুলিকে 
বলা হয় পূৰ্বরাষ্ জোট । তবে কয়েকটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্রও রয়েছে। 

যুদ্ধের মধ্যেই আমেরিকা, ইংলণ্ড, রাশিয়া ও চীনের মধ্যে স্থির হয়, 
জগতে শান্তিরক্ষার জন্য প্রাক্তন জাতিসংঘের অনুরূপ একটি সংস্থা গঠন কর! 
প্রয়োজন ৷ তদনুসারে যুদ্ধশেষে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার সানক্রান্সিস্কো 
নগরে ৫০টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ সমবেত হয়ে ‘সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠা 
করেন । 


৭০০৪ সল্প} ৪০.০০ 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুচনা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ খ্রীঃ 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ১৯৪৫ গ্ৰীঃ 


ভান্ুশী নী 


নিজ) ₹ ক ৮ কক ক (চে) 


১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি বর্ণনা কর। 
২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল উল্লেখ কর । 


৯৮০ 


ইতিহাস পরিচয় 


ক কক্ষ 


১ ' জার্মানির প্রতি মিন্রশক্তিগুলির অবিচার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্ত কতখনি 


দায়ী ? 
২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মূলে জাতিসংঘের ব্যর্থতাকে দায়ী করা হয় কেন? 


৩। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কিরূপ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল? 


১। এক কথায় উত্তর দাও ঃ 

(ক) হিটলার কবে পোলাও আক্রমণ করেছিলেন ? 

(থ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন? 
(গ) চার্চিল কে? 

(ঘ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কবে শেষ হয়? 

(ও) হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহর ছুটি কোথায় অবস্থিত ছিল ? 


ভারতবর্ষ (১৯১৯-১৯৪৭ খ্রীঃ ) 
তে স্বাধীনত| আন্দোলনের বিভিন্ন শুর 
উ ১৩৩5৪ ৯াতিভিউঃতাতা ভিউ ততঃ 


শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। 


কংগ্রেসে মুসলীম লীগের সদস্তগণ 
জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুগ্মতাবে 
কর্মস্থচী গ্রহণ করে জাতীয় আন্দো- 
লনের সামিল হতে স্বীকৃত হন। 
ফলে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের 
শক্তি বৃদ্ধি পায়। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতবাসী 
- মহাত্মা গান্ধী ইংলগুকে সর্বপ্রকার সাহায্য দান 


হয়। ফলে উপযুক্ত নেতার অভাবে আন্দোলন দুল হয়ে পড়েছিল । 
ভারতীয়দের আন্দোলনের চাপে পড়ে ইংরাজ সরকার মন্টে চেমস্ফোর্ড 


রং ইতিহাস পরিচয় 


সংস্কার চালু করেন। মণ্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার প্রবর্তন করায় ভারতবাসী 
ইংরাজদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন একথা বলা যায় না। ভারতীয় 
শাসনব্যবস্থায় ইংরাজদের কতৃত্ব পূর্বেকার ন্যায়ই বলবৎ ছিল। 
ফলে ভারতীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রাম এক নতুন পর্যায়ে এসে পৌঁছায়। 
এঁ আন্দোলনে নেতৃত্বদীন করেছিলেন মোহনদাস করমটাদ গান্ধী । 
গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন £ ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ২রা 
অক্টোবর মহাত্মা গান্ধী গুজরাটের পোরবন্দর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। 
বিলাত থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করে তিনি ভারতে ফিরে আসেন। কিন্তু 
অল্পদিনের মধ্যে তিনি এক মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে 
যান। সেই সময়ে শ্বেতাঙ্গ শাসকবর্গ আফ্রিকায় বস- 
বহাতা সান্ধী বাসকারী ভারতীয়দের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছিল। 
শাসকবর্গের অত্যাচার ও বর্ণ-বৈষম্য গান্ধীজীকে ব্যথিত করেছিল। তিনি 
প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। গান্ধীজীর এই 
আন্দোলনের উৎস ছিল সত্য ও অহিংসা। 

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
সময় মহাত্মা গান্ধী ইংরাজ সরকারকে সর্বপ্রকার সহযোগিতার আশ্বাস 
দিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ শেষ হলে ইংরাজগণ তাদের 
প্রতিশ্রুতি পালন করেনি। ভারতবাসীর ইংরাজ বিদ্বেষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে 
দেখে ইংরাজ সরকার রাউলাট আইন জারি করে অত্যাচারের মাত্রা আরও 
বৃদ্ধি করে। 

মহাত্ম| গান্ধী এই আইন জারির বিরুদ্ধে হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে মার্চ দিলী, অমুতসর মুলতান প্রভৃতি 
অঞ্চলে হরতাল পালিত হয়। ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগে একটি 
জনসভার আয়োজন করা হয়। জেনারেল ভায়ারের নির্দেশে ইংরেজ 
সিপাহীগণ সমবেত জনসভার উপর অবিশ্রান্তভাবে গুলিবর্ষণ করতে থাকে । 
এই গুলিবর্ধণের ফলে প্রায় এক হাজার লোক সৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। 
এবং প্রায় ছুহাজারের বেশী মান্নুষ গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল । 


করেন। 
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জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে মহাত্মা গান্ধী অত্যন্ত মর্মাহত 
ইয়েছিলেন। গান্ধীজী এই রাজশক্তির বিরুদ্ধে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সত্যাগ্রহ 
আন্দোলন জুরু করেছিলেন। ইতিমধ্যে সেই সময়ে ভারতের মুসলমান 
সম্প্রদায়ের মধ্যেও ইংরাজ সরকারের প্রতি বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল । 
ভারতীয় মুসলমানগণ সেই সময় খিলাফং আন্দোলন শুরু করেছিলেন । 
এই খিলাফতেরই এক সভায় গান্ধীজী ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে 
নমহযোগ আন্দোলনের কথা ঘোষণা করেছিলেন। ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসও গাদ্ধীজীর নির্দেশে অসহযোগ আন্দোলনকে পর্ণ সমর্থন 
জানিয়েছিল। ১৯২০ খ্ৰষ্টাব্দের ১লা আগস্ট উপবাস, হরতাল ও জন- 
সেবার দ্বারা শকভাবে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল । 
অসহযোগ আন্দোলনের একদিকে ছিল খেতাব বর্জন; সরকারী শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান, চাকুরি ও আদালত বর্জন করা এবং মাদক দ্রব্য বর্জন 
করা; অন্যদিকে ভারতবাসীর মধ্যে চরকায় স্থৃতো কাটার প্রবর্তন 
প্রভৃতি অভ্যাস করা এবং অস্পৃশ্ঠতা বর্জনও অসহযোগের কর্মন্চী 
হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। ভারতবাসী মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে অসহ- 


মানুষ সরকারী চাকুরি ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে- 
ছিল। কৃষক ও শ্রমিকরাও এই আন্দোলনে দলে দলে যোগদান করেছিল | 


আন্দোলন বলা যায়। এই আন্দোলনে যে সব বিখ্যাত নেতা গান্ধীজীর 
পাশে গিয়ে দাড়ান, গুদের মধ্যে ছিলেন আলি ্রাতৃদয় (সৌকত ও 
অহুন্মদ), চিত্তরগন দাশ, মতিলাল নেহেরু, লালা লাজপৎ রায়, 
প্যাটেল ভ্রাতৃদয় ( বিঠল ভাই ও বল্লভ ভাই), চক্রবর্তী রাজ 
€গাপালাচারী, ডাঃ রাজেন্দরপ্রসাদ প্রভৃতি বিশিষ্ট বাতিগণ ৷ 


১৫৪ ইতি পরিচয় 


১৯২২ খ্ৰীষ্টাবে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন যখন তীত্রবেগে 
চলছে, সেই সময় চৌরিচৌরার ঘটনা মহাত্মা গান্ধীকে মর্মাহত করেছিল। 
বিহারের চৌরিচৌরা নামক স্থানে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন ইংরাজ 
সিপাহীদের বর্বরোচিত কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে সত্যাগ্রহীরা হিংসাত্মক 
কার্যকলাপ শুরু করে। এক ক্ষিপ্ত জনতা পুলিশের ওপর আক্রমণ চালায় 
এবং থানায় অগ্নিসংযোগ করে। আন্দোলনকারীদের মধ্যে ব্যাপক ও 
বীভৎস হিংসার নিদর্শন দেখে মহাত্মা গান্ধী অকস্মাৎ অসহযোগ “আন্দোলন 
প্রত্যাহার করে নেন। মহাত্মা গান্ধী কতৃক অকস্মাৎ অসহযোগ আন্দো- 
লন প্রত্যাহ্ৃত হওয়ায় ভারতবাসীর মনে তখন হতাশা দেখা দিয়েছিল । 
এই সময়ে চিত্তরপ্রন দাশ, মতিলাল নেহেরু কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে: 
স্বরাজ্য দল গঠন করেন । 

আইন-অমান্য আন্দোলন £ অহিংস! অসহযোগ আন্দোলনের 
ব্যর্থতার পর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে মন্থরতার ভাব দেখা 
দিয়েছিল, সাইমন কমিশনের বিরোধিতায় তা পুনরায় দ্রুতগতিতে অগ্রসর 
হতে থাকে । ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে বুটিশ সরকার ভারতের শাসন-ব্যবস্থার 
পর্যালোচনা করবার উদ্দেশ্যে এবং 
ভারতীয় নেতৃবর্গের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনার উদ্দেশ্যে সাইমনের 
নেতৃত্বে একটি কমিশন নিয়োগ 
করে। এই কমিশনে কোন 
ভারতীয়কে সদস্ত হিসাবে গ্রহণ করা 
হয়নি। স্বভাবতই ভারতবাসী 
সাইমন কমিশনকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন 
করবার সিদ্ধাত গ্রহণ করে। ইতি- 
মধ্যে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে মতিলাল নেহেরু 
একটি সর্বদলীয় সম্মেলনে তা 
রিপোর্ট নামে পরিচিত। এই রিপোর্টে 


জহরলাল নেহেরু 
একটি সংবিধানের খসড়া রচনা! করেন এবং 


পেশ করেন। এটি নেহেরু 
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“| মতিলাল নেহেরু ও অন্যান্য সদস্য তধিনিয়ান স্টেটাস অর্জনকে জাতীয় 
কংগ্রেসের আদর্শ বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু কংগ্রেসের প্রগতিশীল সদস্তগণ 
এই প্রস্তাবে সন্তষট হননি । পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতীত কোন কিছুই তাদের সন্ত 
করতে পারল না। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর অধিবেশনে জহরলাল নেহ্রের 
নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে আইন-অমান্য আন্দোলনের 
ঘোষণা করা হয়। ১৯৩০ গ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী পূর্বঘোষিত সিদ্ধান্ত 
অনুসারে ভারতবাসী দেশের সব্র স্বাধীনতা দিবস পালন করেছিল । মহাত্মা 
গান্ধী সেই সময়ে লবণ আইন ভঙ্গের উদ্দেশ্যে সবরমতী আশ্রম থেকে তার 
সহযোগীদের নিয়ে ডাণ্ডি অভিমুখে যাত্রা করেন। মহাত্মা গান্ধীর ডাকে 
সাড়া দিয়ে ভারতের সর্বত্র আবাল বৃদ্ধ নরনারী এই আন্দোলনে অংশ- 
গ্রহণ করেছিল। বাংলার মেদিনীপুরে এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন 
বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। মীরাটে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন মৌলানা 

আবুল কালাম আজাদ । এছাড়া মৃঙ্গের, পাটনা, ভাগলপুর 
প্রভৃতি স্থানেও এই আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ 
করে। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে ভারতের উত্তর পশ্চিম 
সীমান্তপ্রদেশের খান আবদুল গফফ্‌র খানও আইন-অমান্য আন্দোলনে 
যোগদান করেছিলেন। খান আবছুল গফফ্র খানকে সীমান্ত গান্ধী 
আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে। গান্ধীজীর ন্যায় তিনি সম্পূর্ণ অহিংস 
কর্মপন্থার দ্বারা দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন । 
দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলনে যুক্তপ্রদেশের কৃষকরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা 
গ্রহণ করেছিল। তারা জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে সরকারের খাজনা 
বন্ধ করে দেয়। 
আইন-অমান্য আন্দোলনের পরবর্তী স্তর ঃ আইন-অমান্ত আন্দো- 
লনের মাধ্যমে গান্ধীজী যে দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন পরিচালনা! 
করেছিলেন তা ব্যর্থ হয়নি । বৃটিশ সরকার জাতীয় আন্দোলনের তীব্রতাকে 
প্রণমিত করবার জন্য ভারতবাদীর উত্থাপিত দাবির কতকগুলি শর্ত মেনে 
নিয়েছিল । এই সময় দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজী জাতীয় 


খান আবদুল 
খ্ফফর খাঁন 


১৫৬ ইতিহাস পরচয় 


কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেছিলেন । গোলটেবিল বৈঠকগুলির 
প্রতিশ্রুতি হিসাবে ইংরাজ সরকার ভারত-শাসন আইনের দ্বারা ভারত- 
বাসীকে সন্ত? করতে চেয়েছিল । 
১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-শাসন আইন 
অনুসারে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে- 
ছিল, তাতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস 
বিভিন্ন প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন 
করে মন্ত্রিসভা গঠন করেছিল ॥ এতে 
ক্ষুব্ধ, হয়ে মহম্মদ আলি জিন্নাহ 
১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে অসিত 
মুদলীম লীগের এক সভায় ঘোষণা 
করেন ভারতের হিন্দু-মুসলমান ছুটি 
পৃথক জাতি। তিনি সেই সময় মুসলমানদের জন্ত পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র 
“পাকিস্তান? গঠনের দাবি জানিয়েছিলেন । স্বভাবতঃই এই সাম্প্রদায়িকতা 
হিন্দু-মুসলমান এঁক্যের পরিপন্থী ছিল। সেই সময় বিশ্ব পরিস্থিতিও এক 
ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল । ইংরাজ সরকার ভারতীয় 
ট্যাকোর্ড ক্রীপ.স নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আপস আলোচনার জন্য স্তার স্ট্যাফোড' 
ক্রৌপ সকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করে। ক্রীপ প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, যুদ্ধ 
পরিসমাপ্তি পরে ইরাজ সরকার ভারতের আশা-আকাঙ্া পুরণ করবে। 
এই প্রস্তাব জাতীয় সরকার অগ্রাহ্য করে । ক্রীপস্-এর প্রস্তাবে পাকিস্তান 
দাবির কোন উল্লেখ ছিল না বলে মুসলিম লীগও এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য 
করে। অতঃপর মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে তৃতীয় পর্যায়ের সত্যাগ্রহ 
আন্দোলন-_ভারত ছাড়ে” আন্দোলন শুরু হয়। 
ভারত ছাড়ো আন্দোলন £ ১৯৪২ শ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে মহাত্মা 
গান্ধী ইংরাজ সরকারকে অবিলঘ্বে ভারত ত্যাগ করবার দাবি জানান | 
ইংরাঁজ যদি অবিলম্বে ভারতবর্ষ ত্যাগ ন! করে, তাহলে তিনি অহিংস নীতির 
চুড়ান্ত প্রয়োগ করবেন। ৮ই আগস্ট জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক এই মর্ে 
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প্রস্তাব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ই আগস্ট ইংরাজ সরকার কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তিদের সকলকেই গ্রেফতার করে। স্থৃতরাং গান্ধীজীর নির্দেশিত পন্থায় 
সত্যাগ্রহ সংগ্রাম চালানো সম্ভব হয়নি। ভারতবাসী নিজ বুদ্ধি ও 
বিবেচনা অনুসারে এই আন্দোলন পরিচালনা করেছিল। গান্ধীজীর 
অবর্তমানে “ভারত ছাড়ো” আন্দোলন সর্বক্ষেত্রে অহিংস পদ্ধতিতে 
পরিচালিত হয়েছিল তা বলা চলে না। কিন্তু ‘আগস্ট বিপ্লব’ নামে 
পরিচিত এই গণবিক্ষোভ এক তীব্র গণবিক্ষোভে পরিণত হয়। ভয়াবহ 
দমননীতির বিরুদ্ধে দীড়িয়েও সাধারণ মানুষ বিপুল উৎসাহে সরকারের পুলিশ 
ফাড়ি, রেলস্টেশন ও ডাকঘরে আগুন লাগায়, রেল লাইন অপসারণ করে 
'এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেয়। 
নেতৃত্বহীন এই আন্দোলন সেকালের সাধারণ মানুষের তীব্র স্বাধীনতার 
আকাঙ্কা এবং বৃটিশ বিদ্বেবকেই প্রমাণ করে। “ভারত ছাড়ো’ আন্দোলন 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা। ভারত ছাড়ো” আন্দোলনে মেদিনীপুরের সংগ্রামীদের দান 
চিরন্মরণীয় হয়ে আছে। তারা সমস্ত যোগাযোগ 
টি রাও বার সিন একনে “মেদিনীপুরের কাধ, ও তপু 
মহকুমাকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছিল এবং তমলুকে স্বাধীন জাতীয় 
সরকারগঠন করেছিল । এই প্রসঙ্গে পুলিশের গুলিতে মাতঙগিনী হাজরার মৃত্যু 
বিশেষভাবে স্বরণীয় । তিনি তমলুক থানা আক্রমণের সময়ে জাতীয় 
পতাকা হাতে বিপ্লবীদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন । সেই সময়ে পুলিশের লাঠি 
ও গুলির আঘাতে তার মৃত্যু হয়েছিল। ইংরাজ সরকারের দমনলীতির 
ফলে ‘ভারত ছাড়ো” আন্দোলন কিছুকালের মধ্যেই স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল । 
তাছাড়! দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কারারুদ্ধ হওয়ায় স্বাধীনতা আন্দৌলনও 
একপ্রকার স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই সময়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বন্ধু তীর 
আজাদ-হিন্দ-ফৌজকে নিয়ে ভারতকে বিদেশী শাসনমুক্ত করবার উদ্দেশ্ঠ 
ইংরাজদের আক্রমণ করেছিলেন । 
নেতাজী সুভাষচত্্র বস্তুর নেতৃত্বে আজাদ-হিন্দ, ফৌজের ভারত 


১৫৮ ইতিহাস পরিচয় 


অভিযান £ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বন্থ ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে 
ছদ্মবেশে গৃহত্যাগ করে বিদেশের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন। তিনি অতি 
কষ্টে আফগানিস্তানের পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে জার্মানিতে 
এসে পৌঁছায় । জার্মানিতে তিনি ফুয়েরার হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেন. এবং জার্সানির 
সহযোগিতায় ইংরাজ শাসক- 
গণকে দেশ থেকে বিতাড়নের 
পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন । কারণ 
তিনি ক্ৰমশঃ উপলব্ধি করে- 
ছিলেন যে, বিদেশীয়দের সক্রিয় 
সাহায্য ব্যতীত ইংরাজদের দেশ 
থেকে বিতাড়ন সম্ভবপর হবে না! 
ইতিমধ্যে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় 
নেতাজী সুভাষচন্দ্ৰ বন স্থভাষচন্দ্রের কাছে স্থবর্ণ স্থযোগ 
উপস্থিত হয়েছিল | তিনি জার্মানির প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে একটি 
সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। এই সময়ে রাসবিহারী বস্তুর আমন্ত্রণে 
সুভাষচন্দ্ৰ জাপানে গমন করেন । 
রাসবিহারী বন্থু ও মোহন সিং ইতিমধ্যে জাপানীদের কাছে আত্ম- 
সমর্পণকাঁরী ভারতীয় সৈন্যদল নিয়ে আজাদ-হিন্দ, বাহিনী গঠন করে- 
ছিলেন। সিঙ্গাপুরেই “আজাদ-হিন্দ, বাহিনী’ গঠিত হয়েছিল । তাছাড়া 
সেই সময়ে রাসবিহারী বস্তু ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ’ নামে অপর একটি 
সংস্থাও গঠন করেছিলেন । কিন্তু আজাদ-হিন্দ, বাহিনীর নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তিদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে এই বাহিনীর কার্যকলাপ ব্যাহত 
হচ্ছিল। এমন সময় রাসবিহারী বন্দু সুভাষচন্দরকে আজাদ-হিন্দ, 
বাহিনী ও “ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের" দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আহ্বান 
জানিয়েছিলেন । রাঁসবিহারী বন্থুর আমন্ত্রনেই তিনি জাপানে উপস্থিত 
হয়েছিলেন । জাপানে উপস্থিত হয়ে স্থভাষচন্দ্র বস্তু আজাদ-হিন্দ, বাহিনীর 
১১ 


স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর ১৫৯ 


সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার আগমনে এবং আজাদ-হিন্দ ফৌজের 
নেতৃত্ব গ্রহণে এশিয়ায় ভারতীয়দের মধ্যে এক দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপন! 
দেখা দিয়েছিল। এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে প্রবাসী ভারতীয়গণ জাতি-ধর্স 
নিবিশেষে আজাদ-হিন্দ বাহিনীতে যোগদান করতে থাকে । ১৯৪৪ 
খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে নেতাজীর, ‘দিল্লী চলো’ মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে 
আজাদ-হিন্দ, বাহিনী নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে এবং বহু দুর্গম 
পথ অতিক্রম করে ভারতের পূর্ব সীমান্তে উপস্থিত হয়েছিল। প্রচণ্ড 
বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ-হিন্দ বাহিনীর সেনাগণ 
ইন্ফলে প্রবেশ করে এবং তা অধিকার করে নেয়। ১৯শে মার্চ ভারত 
সীমান্তের মুক্তাঞ্চলে স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ইন্ফলের 
পরে আজাদ-হিন্দ বাহিনী ভারতের অভ্যন্তরে অগ্রসর হবার পরিকল্পনা 
গ্রহণ করেন। কিন্তু এই সময়ে ইংরাজ ও মিত্রশক্তির হাতে জাপান বিভিন্ন 
স্থানে পযুদস্ত হচ্ছিল। এর অবশ্যন্তাবী পরিণতি হিসাবে জাপানের 
পক্ষে আর আজাদ-হিন্দং বাহিনীকে সাহায্য দান করা সম্ভব হল 
না। তাছাড়া পরিবহণ ব্যবস্থার অভাব ও বৃষ্টিপাতের দরুন আজাদ- হিন্দ_ 
বাহিনীর সেনাগণ ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করে পশ্চাদ্ধাবন করতে 
থাকে। এই সময় প্রচার হয় যে, নেতাজী বিমানযোগে রাশিয়ার উদ্দেশ্যে 
যাত্রা করতে গিয়ে বিমান দুর্ঘটনায় পরলোক গমন করেছেন । অবশ্য 
এর সত্যত সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করে থাকেন । 

প্রতিক্রিয়া ; নেতাজী সুভাষচন্দ্র বন্দু আজাদ-হিন্দ্‌ সৈন্যের 
সাহায্যে ভারতকে ইংকাজ শাসনমুক্ত করতে পারেন নি বটে, কিন্তু এ 
সৈম্বাহিনীর কার্যকলাপ ভারতবাসীর মনে যেমন উৎসাহ জাগিয়ে 
তুলেছিল, তেমনি শাসকবর্গের মনে ভীতির সঞ্চার করেছিল । ইংরাজ 
সরকার আজাদ-হিন্দ বাহিনীর আত্মসমর্পনের পর এঁ বাহিনীর নেতৃস্থানীয় 
বাজিদের বিচারের উদ্দেশ্যে লালকেল্লায় যুদ্ধবন্দীদের বিচার আদালত 
গঠন করেছিল। এর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন শুরু হলে 
সরকার তথাকথিত অপরাধীদের ওপর থেকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ মুকুব করতে 
বাধ্য হয়েছিল! 


৫ ইতিহাস পরিচয় 


নেতাজী আজাদ-হিন্দ-ফৌজের সাহায্যে ভারতকে বিদেশী শাসন যুক্ত 
করবার প্রচেষ্টার পরে ভারতের নৌ-সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ স্বাধীনতা 
আন্দোলনের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে নৌ- 
সেনাগণ ইংরাজ সরকারের অত্যাচার ও পক্ষপাতমূলক নীতির বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল । ইংরাজ সরকার ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এই নৌ- 
বিদ্রোহকে দমন করেছিল বটে, কিন্তু ভারত সাত্রাজ্যে তাদের অস্তিত্ব 
সম্পর্কে তার! উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল । 
। ক্ষমতা হস্তান্তর ও স্বাধীনতা লাভ £ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন 
| ইংলগ্ডে বৃটিশ সরকারের শাসনভার গ্রহণ করল অমিকদল ৷ তারা ভারতীয়- 
দের সন্ত করবার উদ্দেশ্যে মন্ত্রিমিশন প্রেরণ করে। এই মিশনের তিনজন 
£ 


সদস্ত-স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস, প্যাথিক লরেন্স ও এ. ভি. আলেকজাগার 
প্রত্যেকেই বুটিশ মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন । মন্ত্রিমিশন জাতীয় কংগ্রেসের 
সদন্ত এবং মুসলিম লীগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক 
কাঠামো নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব 
অনুসারে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে যে সংবিধান সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে 
কংগ্রেস গ্রীর্থীগণ বিপুলভাবে জয়ী হয়েছিল । এতে ক্ষুব্ধ হয়ে জিন্নাহ-র {স্ন 
নেতৃত্বে মুলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আহ্বান জানায় এবং সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা-হাঙ্গামায় উস্কানি দিতে থাকে । ১৯৪৬ খ্ৰীষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট প্রত্যক্ষ. 
সংগ্রাম দিব বলে ঘোষিত হয়। কলিকাতা, বিহার ও নোয়াখালিতে 
সাংঘাতিক দাঙ্গা-হাঙ্গাম| হয়। গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতাদের চেষ্টায় এই 
দাঙ্গা বন্ধ হয়। ১৯৪৬ খীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর পণ্ডিত জহরলালের নেতৃত্বে 
কেন্দ্রে অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়েছিল । ১৯৪৭ খ্ৰীষ্টাব্দের গোড়ার 
দিকে ক্ষমতা হস্তান্তরের কার্য সম্পাদনের জন্য বৃটিশ সরকার লর্ড মাউন্ট- 
ব্যাটেনকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করে। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন বহু চেষ্টা করেও; 
জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ সদস্যদের একমত করতে পারেন নি। 


১৯৪৭ প্রীষটান্দের ওরা জুন লড' মাউটব্যাটেন ভারতীয়দের হাতে ' 


ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন এই ঘোষণায় বল! 


৬ OE 


স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর ১৬১ 


হয়--১৯৪৭ শ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে 
এবং ভারতের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ 
অঞ্চলগুলি পাকিস্তান নামে একটি 
পৃথক রাষ্ট্র গঠন করতে পারে। সেই 
ক্ষেত্রে পশ্চিম পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান এবং 
ূর্ববাংলা ও আসামের শ্রীহট-_এই 
অঞ্চলগুলি নিয়ে পাকিস্তান গঠিত! ঠা 
১ উপরিউক্ত ঘোষণাকে বটি প্রতিনিধি | 
0 সভা অনুমোদন করে৷ এবং সেই মর্মে 
ভারতের স্বাধীনতা আইন প্রণয়ন 
করে। এইভাবে ১৯৪৭ খীষ্টাব্রের ১৫ই 

লর্ড মাউণ্টব্যাটেন আগস্ট ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান নামে 
ছুটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র জন্মলাভ করেছিল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু 
স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হলেন। মিঃ জিন্নাহ পাকিস্তানের ° 
গভর্ণর জেনারেল হন৷ ‘ 


"৩০৪ অগঞজী)৪০.-০৩ 
মণ্টেগু চেমস্‌ ফোড শাসন সংস্কার ১৯১৯ খ্ৰীঃ 
রাউলাট আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগের | হত্যাকাণ্ড ১৯১৯ এঃ 
অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফৎ আন্দোলন ১৯২০ শ্রীঃ 
সাইমন কমিশন ১৯২৮ এঃ 
আহইন-অমান্য আন্দোলন ও প্রথম গোল টেবিল বৈঠক ১৯৩০ গ্রঃ 
দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ১৯৩১ খ্রীঃ 
তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক ১৯৩২ খ্ৰীঃ 


নতুন ভারত-শাসন আইন ১৯৩৫ শ্রীঃ 


১৬২ 
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“ভারতছাড়' আন্দোলন - ১৯৪২ খ্রীঃ 
আজাদ-হিন্দ-ফৌজের ‘দিলী চলো? অভিযান’ ১৯৪৪ খ্ৰীঃ 
নৌ-বিদ্রোহ ১৯৪৬ খ্ৰীঃ 
ভারতের স্বাধীনতা লাভ ১৯৪৭ খ্ৰীঃ 


সাধারণ প্রশ্ন 


১ | অহিংস অসহযোগ আন্দোলন কিভাবে শুরু হয়?) 
২| গান্ধীর নেক ত্বেআইন-অমাগ্ত আন্দোলনের কাহিনী লেখ। 
৩। “ভারত ছাড়” আন্দোলন কোন্‌ পরিস্থিতিতে এবং কিভাবে শুরু স্ন? 


hl কিভাবে ক্ষত হস্তান্তর হয় এবং ভারত স্বাধীনতা নত করে? 
| 


বর ৮৮৯ ৯ (ন) 


১। অনহযোগ আন্দোলনের কার্ধস্থচী কি ছিলনা 
২। বিলাধৎ আন্দোলন কি? 


৩। আইন-আন্ত আন্দোলনে 'আবহ্ল গফ্‌ফর খানের ভূমিকা উল্লেধ কর। 


৪ জনমনে আঙ্রাদ-হিন্দ ফৌজ কিরূপ প্রতিক্রিয়া স্ব করেছিল? : 
৫1 সংক্ষিপ্ত টাকা লেখ 8 (ক) জালিয়ানওয়ানাবাগের হত্যাকাণ্ড, 'খ) সাই- 


মন কমিশন, (গ) মাতঙ্দিনী হাদ্ররা, (ঘ). রাসবিহারী বন্ধ । 


১। দু'এক কথায় উত্তর দাও : 
(ক) মটেগু-চেমস্‌ ফোৰ্ড সংস্কার কত খ্রীষ্টাব্দে চালু হয়? 
(খ) কত খ্রীষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়? 
(গ) কাকে “সীমান্ত গান্ধী’ বল! হয়? 
()। ‘ভারত ছাড়’ প্রস্তাব কবে গৃহীত হয়? সি. 


অধ্যায় 


-?7-2ে টি 


| কে) চীন ও দঃ পুঃ এশিয়ার বিপ্লব 


STAT TTT 22555555550] 


দিকেই বেশী মনোযোগী হলেন । এইসব ব্যাপার সান-ইয়াৎ-সেন- মোটেই 


চীনের সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল ৷ 

সান. ইয়াৎ-দেনের কুয়েমিন, তাঙ, দল ও তার তিনটি মৌলিক নীতি £ 
সাধারণতন্ত্র রক্ষা কল্পে সান্‌-ইয়াৎ-সেন চীনে একটি নতুন দল গঠন করে- 
ছিলেন। এই দলের নাম কুয়োমিন্‌ তাঙ্‌ বা জাতীয়তাবাদী দল। দেশের 
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উন্নতির জন্য সান্‌ইয়াৎসেন অনেক ভেবে চিন্তে কুয়োমিন্‌ তাউ দলের 
তিনটি মৌলিক নীতি নির্ধারণ করলেন। এই তিনটি নীতি হল = 
জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও জনগণের জীবিকা। প্রথমতঃ বিদেশীদের হাত 
থেকে দেশের সমস্ত কর্তৃত্ব চীনবাসীদের হাতে ফিরিয়ে আনতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, 
চীনে কোন রাজতন্ত্র থাকবে না, দেশের শাসনভার থাকবে জনগণের 
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে। আর তৃতীয়তঃ দেশের আথিক অবস্থার উন্নতি 
বিধান করে সকলের জীবিকার ব্যবস্থা করতে হবে। সানুইয়াৎ-সেন তার 
নীতিগুলিকে কার্যকরী করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন | কিন্তু দুঃখের 
বিষয় কিছুকাল পরেই তার মৃত্যু হয় (১৯২৫ শ্রীঃ)। 


৪ঠা মের আন্দোলন £ এদিকে জীবিকা ও ন্যায্য অধিকারের দাবিতে 
১৯২৫ শ্রীষ্টাব্দের মে মাসের গোড়ার দিকে সাংহাই শহরের কাপড়ের কল- 
গুলিতে শ্রমিক ধর্মঘট হয়। এখানকার কাপড়ের কলগুলি বিদেশীদের 
নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল | ধর্মঘটের সময় একজন শ্রমিক নিহত হয় । এই 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেখানে ছাত্র ও শ্রমিকদের বিক্ষোভ দেখা দেয় । এই 
সময়ে একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ পুলিশ কর্মচারীর নির্দেশে বিক্ষোভকারীদের 


. উপর গুলিবর্ষণ হয়। তাতে বহু লোক হতাহত হয়। এর প্রতিবাদে চীন- 


বাসীরা ইংরাজদের বিরুদ্ধে ক্রোধে ফেটে পড়ল । 


কুয়োমিন, তাও ও কমিউনিস্ট দলের মধ্যে সম্পর্ক (১৯২১-১৯২৪্রী ') 


এই সাংহাই শহরেই রাশিয়ার নেতৃবৃন্দের প্রভাবে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে চীনে 
প্রথম কমিউনিস্ট. দল গঠিত হয়েছিল । ক্রমে কমিউনিস্টরা! চীনের বিভিন্ন 


এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে ।  কমিউনিস্টরা কৃষক ও শ্রমিকের ্বার্থরক্ষার জন্য 
যথেষ্ট কাজ করেছিল । তার ফলে কৃষক. ও শ্রমিক শ্রেণীও তাদের সঙ্গে 
যোগদান করে কিন্তু সান-ইয়াৎ-সেন ছিলেন কমিউনিস্ট বিরোধী । তার 
কুয়োমিন্‌ তাঙ দল কৃষকদের স্বার্থকে উপেক্ষা করে জমিদারদের ্বার্থকেই 
বড় করে দেখত। তথাপি ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯২৪ শ্রীষ্টা পর্যন্ত বহু 
কমিউনিস্ট কুয়োমিন্‌ তাঁড দলে যোগদান করেছিল । এই দলে থেকেই 


চীনের বিপ্লব ১৬৫ 


ভার] গোপনে নিজেদের কাঁজ চালিয়ে যেতে লাগল। শীভই দুই দলের 
মধ্যে তীত্র বিরোধ দেখা! দিল | 
চিয়াংকাইশেকের দমনমূলক নীতি £ সান্‌-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর 
চিয়াং কাইশেক জাতীয়তাবাদী দলের নেতা হন। তিনি বিদেশী শিল্প- 
পতিদের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু 
কমিউনিস্টরা বিদেশী শিল্প 
গতিদের দেশ থেকে তাড়িয়ে 
দিতে চাইল । তারা জমিদারদের 
জমি কেড়ে নিয়ে সেগুলি 
কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে 
চাইল । কমিউনিস্টদের এইসব 
তৎপরতা চিয়াং মোটেই বরদাস্ত 
করলেন, না। তিনি কুয়োমিন্‌ 
চিয়াং কাইশেক তাঙ দল থেকে কমিউনিস্টদের 
বহিষ্ধার করলেন। শুধু তাই নয়, কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে তিনি প্রচণ্ড 
দমননীতি অবলম্বন করলেন । তাঁবু নিদেশে কমিউনিস্টদের প্রতি উৎপীড়ন 
শুরু হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করা হয়। চিয়াং-এর 
নির্যাতনে কমিউনিস্টরা দল ছেড়ে পালিয়ে যেতে লাগল । 
কমিউনিস্টদের দীর্ঘ অভিযান ঃ কমিউনিস্টদের এই সংকটকালে 
মহান নেতা মাও-সে-তুড তাঁদের পরিভ্রাতা হয়ে আবিষ্ুত হলেন। তিনি 
হুনান অঞ্চলে একটি বিপ্লবী সৈন্যদল গঠন করেন। তারা গেরিলা যুদ্ধে 
পারদর্শী ছিল । চিয়াং কাইশেকের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি 
চীনের দক্ষিণ-পূ্বাঞ্চল থেকে প্রায় এক লক্ষ কমিউনিস্ট সৈন্য নিয়ে চীনের 
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অভিযান শুরু করেন। দীর্ঘ ৬০০০ মাইল হেঁটে অবশেষে 
ভার! সেন্সিতে পৌছায় ( ১৯৩৪ এঃ) । এই ঘটনা 'লং মাচ নামে খ্যাত। 
সিয়াংকুর ঘটনা ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে, আর একটি অসাধারণ ঘটনা 
ঘটল। চিয়াং কাইশেকের এক সেনাপতির সহযোগিতায় কিছু সংখ্যক 
কমিউনিস্ট চিয়াংকে সিয়ান বা সিয়াংফু নামক স্থানে এক গুপ্ত জায়গায় 
জন্য আটক করে রাখে। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে জাপান চীনের 
মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে এবং চীনের গোলযোগের ন্থুযোগে ক্রমে তারা 


IE Hire 
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খাস চীনও আক্রমণ করে বসে। চিয়াং তখন কমিউনিস্টদের দমনে ব্যস্ত; 
জাপানী আক্রমণের প্রতিরোধের দিকে তার কোন আগ্রহই ছিল না। 
কমিউনিস্টরা এই বিপদের সময় চিয়াং-এর দলের সঙ্গে মিলিতভাবে জাপানী 


আক্রমণ প্রতিরোধ করতে চেয়েছিল । কিন্ত চিয়াং তাদের আবেদনে কোন 


সাড়া দিলেন না। এই কারণেই কমিউনিস্টরা তাকে আটক করে 
রেখেছিল পরে তাদের প্রস্তাবে সম্মত হন, তখন তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। 

চিয়াং ও মাও-এর মধ্যে এক্য : এইবার জাতীয়তাবাদী দলের 
নেতা চিয়াং কাইশেক ও কমিউনিস্ট দলের নেতা মাও-সে তু, এর মধ্যে 
এক্য স্থাপিত হল। তারা সম্মিলিতভাবে বিদেশী শক্ত জাপানের বিরুদ্ধে 
রুখে দীড়ালেন। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ £ চীন জাপান যুদ্ধ চলাকালেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
আরম্ভ হয়ে যাঁয়। ফলে এই যুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনা! প্রবাহের সঙ্গে 
মিশে যায় । চীনকে রাশিয়া ও আমেরিক জাপানের বিরুদ্ধে অন্তর সর- 
বরাহ করে । ১৯৪৫ ধ্ৰষ্টাৰ্দে জাপান মিত্রশাক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করলে 


চীন-জাপান যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে । 


গৃহযুদ্ধ £ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর চীনে কমিউনিস্টদের প্রভাব দারুণ 


ভাবে বৃদ্ধি পাঁয়। এই সময়ে দেশের হহুলোক কমিউনিষ্ট দলে যোগদান 


করে। রাশিয়ার সহযোগিতায় এবং মাও-এর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট! দল 


শক্তিশালী হয়ে উঠল। শীই আবার কমিউনিস্টদের সঙ্গে চিয়াং 
কাইশেকের জাতীয়তাবাদী দলের গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল ! এদিকে আমেরিকাও 
চিয়াংকে অস্ত্র দিয়ে সাহয্যে করতে লাগল | কিন্তু চিয়াং যুদ্ধে পরাজিত 
হতে লাগলেন। ফলে চীনের মূল ভূখণ্ড কমিউনিস্টদের দখলে আসে। 

দুই চীন £ অবশেষে চিয়াং কাইশেক চীন থেকে বিতাড়িত হয়ে চীনের, 
বৃহৎ দ্বীপ ফরমোজা (তাইওয়ান ) অধিকার করে সেখানে এক স্বাধীন 
প্রজাতন্ত্র রাজ্য পত্তন করেন। মাও-সে-তুঙ চীনের মূল ভূখণ্ডে ১৯৪৯ 
গ্ৰীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কমিউনিস্ট সরকার গঠন করেন। মাও-সে-তুঙ 


হলেন গণ প্রজাতন্ত্র চীনের রাষ্ট্রপতি ৷ 
(খ) ৯৯৪৫ সালের পর দক্ষিপূর্ব এশয়ার বিপ্লব-ইন্দোচীন, ব্রদ্মদেশ, 


মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া £ - 
সীদের অধিকৃত ইন্দোচীনেও 


ইন্দোচীন :_ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেঃ, যরা 
সাম্যবাদীরা প্রবল হয়ে ওঠ । হোঁচি-মিনের নেতৃত্রৈ ইান্দাচীনের 


০ 


চীনের বিপ্লব ১৬৭ 


জাতীয়তাবাদী ভিয়েৎমিনদল উত্তর ইন্দোচীনে স্বাধীনতা লাভ করে? 
দক্ষিণ ইন্দেচীনেও ফরাসী প্রভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। এখানে - ভিয়েত্নাম 


সাহায্যে এগিয়ে আসে ৷ আমেরিকার প্রভাব বিলুপ্ত করবার জন্য 'এখানে 
দীর্ঘকাল ধরে তুমুল যুদ্ধ হয়েছে। 

ব্র্দেশ £ ১৯৩৭ রানে রধদেশকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় । 
জাপানকে প্রতিরোধের জন্য তখনকার জননেতা, আউং সানের নেতৃত্ে 
আটি ফ্যাসিস্ট লীগ’ গঠিত হয়। জাপানকে বাধা দিতে গিয়ে বরহ্মবাসীরা 
(য়ে শক্তি অর্জন করে, যুদ্ধের শেষে ইংরাজকে তা মেনে নিতে হয়। 
১৯৪৮ খুীষ্টাব্দে ইংরাজরা! বরমাদেশকে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র বলে স্বীকার করে। 


পান্ডে প্রসিদ্ধ সিঙ্গাপুর বন্দরটি অব ইত। আগে মালয়ের ছুটি ইংরাজ 
উপনিবেশ এবং নয়টি ইংরাজ আশ্রিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য নিয়ে মালয় 
যুক্তরাষ্ট্র গঠিত ছিল। ভারতের দৃষ্টান্তে সেখানেও স্বাধীনতা আন্দোলন 
দেখা দেয় এবং ইংরাজরা মালয় যুক্তরাষ্ট্রকে স্বাধীনতা দেয়। মালয়ে 
ইলতান উপাধিধারী রাজারা তাদের একজনকে রাষ্ট্র প্রধানরূপে নির্বাচন 


য়াঃ য়! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত হল্যাণ্ডের সাম্রাজ্য 
বলে পরিগণিত ছিল । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইন্দোনেশিয়া জাপানের 


বাদের বিকাশ ও অদন্তেষের প্রসার ঃ এক সময়ে সমগ্র আফ্রিকা 
মহাদেশ বিভিন্ন বৈদেশিক রাষ্থ্ের অধীন ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে 
পরাধীন দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদের নিকাশ ও অসন্তোষের প্রসার ঘটে । 


১৬৮ ইতিহাস পরিচয় 


বর্তমানে এখানকার রাজনৈতিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে। গত 
কয়েক বছরের মধ্যে অধিকাংশ দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে এবং অবশিষ্ট 
কয়েকটি দেশের স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে । ঘানা, গিনি, 
সোমালিয়া, কঙ্গো সাধারণতন্ত্র মালাগাসি, গ্যাবন, মধ্য আফ্রিকা 
সাধারণতন্ত্ চাদ সাধারণতন্ত্, নাইজার সাধারণতন্ত্র, ড্যাহোম, আইভরি 
কোস্ট সাধারণতন্ত্র ভোলটেইক সাধারণতন্ত্র, মাউরিটেনিয়া, মালি যুক্তরাষ্ট্র 
ক্যামেরণ, টোগো প্রভৃতি দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। 
যখন ভারতবর্ষ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছিল তখন মধ্য প্রাচ্যের 
অন্যান্য দেশও ইউরোপীয় প্রভুত্ব থেকে মুক্তিলাভ করবার জন্য আন্দোলন 
করছিল। ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে আরম্ভ করে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত 
বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইউরোপীয় শাসন ও শোষণের নাগপাশ থেকে | মধ্যপ্রাচ্যের 
দেশগুলিতে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ফলপ্রস্থ হয়েছিল । 
আটলাণ্টিক সনদ £ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি 
রুজভেন্ট ও ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী চাচিল আটলার্টিক মহাসাগরে এক যুদ্ধ- 
জাহাজে মিলিত হন | বিশ্বে শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে তারা একটি ঘোষণা 
পত্র প্রচার করেন | এই ঘোষণা পত্র ‘আটলান্টিক সনদ’ নামে পরিচিত ৷ 
. এই সনদে উল্লেখ করা হয় যে, বিশ্বে শাস্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে 
হবে, বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকারকরা হবে; সকল 
জাতির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে এবং মানুষের মৌলিক 
অধিকারকে স্বীকার করতে হবে। 
সন্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা-এর উদ্দেশ্য :-এই সঙ্কটময় পরি- 
স্থিতিতে বিশ্বশান্তি রক্ষার সমস্ত আশা-ভরসা নির্ভর করছে সন্মিলিত রাষ্ট্র 
সংস্থার উপর । ১৯৪৫ সনের অক্টোবর মাসে এই সংস্থাটির প্রতিষ্ঠা হয়। 
এর উদ্দেশ্য অনেকটা জাতিসংঘেরই মত। তবে জাতিসংঘের চাইতে 
সন্মিলিত রাষ্টরসংস্থার ক্ষমতা অনেক বেশী । পৃথিবীর প্রধান শক্তিগুলি এবং 
আমাদের ভারতবর্ষ এই সংস্থার সদস্য । 
সন্মিলিত রাষ্টরস-স্থার সঙ্গে বিশ্ব-স্বাস্থ্য সস্থা (জা. মু. 0. ) প্রভৃতি 
কয়েকটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান জড়িত থেকে আজ বিশ্বের কল্যাণ ও উন্নতির 
পরিকল্পনায় নিজেদের নিয়োগ করেছে। এই সব প্রতিষ্ঠানগুলির মিলিত 
সহযোগিতায় এবং পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রগুলির পরস্পর সৌহার্দ্যের ফলে 
বিশ্বশান্তি রক্ষার প্রচেষ্টা এখন পর্যন্ত জয়যুক্ত হয়েছে। 


চীনের বিপ্রব ১৬৯ ্‌ 


সমাজতান্ত্রিক শক্তির সাফল্য ও উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলনের | 
বিস্তার £ ধনী ও দরিদ্রের অর্থ-নৈতিক বৈষম্য দূর করার উপরই  সমাজ- ্‌ 
তান্ত্রিক শক্তির সাফল্য নির্ভর করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে পৃথিবীর 
বহু দেশেই সমাজতন্ত্রবাদের এই আদর্শ ছড়িয়ে পড়েছে। একই সঙ্গে 
পাশাপাশি উপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলনও অনেক দেশে বিস্তারলাভ 
করেছে। সমাজতন্ত্রবাদের প্রসার ও উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলনের 
ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়া বহু দেশকে সাহায্য করেছে। 


কালিপঞ্জী 
আটলাণ্টিক সনদ ১৯৪১ খ্ৰীঃ 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা ১৯৪৫ খ্ৰীঃ 
ব্ৰহ্মদেশের স্বাধীনতা ১৯৪৮ খ্ৰীঃ 
চীন সাধারণতন্তরের প্রতিষ্ঠা ১৯৪৯ খ্ৰীঃ 
ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা ১৯৪৯ খ্ৰীঃ 
মালয়েশিয়া রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ১৯৬৩ খ্ৰীঃ 
অন্ুশীজনী 
রচনাত্মক প্রশ্ন ৯ নম্বর 


১। চীন বিপ্রবের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 

২। ইন্দোগীন ও বর্ধদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী সংক্ষেপে লেখ । 

৩ সম্মিলিত জাতিপুণ্তের গঠন ও উদ্দেশ্য বর্ণন! কর । 

নির্দেশক প্রশ্ন A 

১। কুয়োমিন্‌ তাড দলের তিনটি মূলনীতি কি কি? | 

২। ৪$| মের আন্দোলন সম্পর্কে কি জান? 

৩। কমিউনিস্টদের প্রতি চিয্াং কাইশেকের দমন নীতি আলোচনা কর! 

৪| কিভাবে ছুই চীনের সৃষ্টি হল? 

বিষয়মুখী প্রশ্ন টার 

১। ছু'এক কথায় উত্তর দাও £ 

(ক) তুঁচুন কাদের বলা হত? (খ) কবে গণ প্রজাতন্ত্র 
1%) ,লৃ্িলিত জাডিগুর কনে একি ছি এ 

0080 চচাজাত Te 


